ী্রীগুরুগোরাঙৌ জয়তঃ ॥ 


বিবেকের দান 


( বৈষ্ণবদর্শন ) 


প্রীপ্রীগৌর-নিতীইচরণাঁজিত 
0বষ্ঞবপাসান্ুদাস * 
দ্ীন-হীন কাঙ্গাল 


গসঞভান্মনি 


ফাল্ভুনী পুণিমা, 
সন ৯৩৪৪ সাল 


প্ঞপতি তস্িডাতী জানি 


সর্বস্বত্ব সংবনক্ষিত ] ভিক্ষা মাত্র ২2 


দীনবস্ল কাঙ্গাল 
রাহ: "শাহাগডা? (ধশোহর)। 


হি ঞ্াণ্ডিস্ স্ব বি 


১1 শ্রীরাধাপ্রসা নন্দী, 
সেপ্টজেম্স্‌ লেন--হরিসভা, বহবাজার, 


২। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে, ভক্তিসাগর, 
৫নং জেলিয়।পাড়া লেন, বুবাঁজার, 


৩। শ্রীভবতোষ মুখোপাধ্যায়, 
১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ছ্রীট, বাগবাঁজার, 


৪ ললিত মোহন শীল এগ সন্স, 
জুঢয়িলাপ, 
৯৪ নং বন্ছবাজার ঠ্রীট, 
ুভিনক্াভ্ড ॥ 


0, পিঃ, ভে লইতে হইলে নিল্পলিখিত 
ঠিকানায় পত্র লিখিবেন £__ 
৫| কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড, 
১৫ নং কলেজ ক্ষোয়ার, 


৬। দি বুক কোম্পানী 'লিমিটেড্‌, 
৪81৩বি কলেজ স্কোয়ার, 
লকতিনক্ষানভ্ডা 2 


১৮, বুনন বসাক ্টাটস্থ 
ওবিএণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
হইতে 
জ্ীযুস্ত গোষ্ঠবিহারী দে 
কর্তৃকসুদুত। 
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উৎসর্গ পত্র । 


পরমান্ধধ্য দ্ব্গীয় পিতৃদেব ! রর 

মি সত্য সত্যই আপনার হতভাগ্য পুক্র, তাই অর্থকৃণ্ছ,তানিবন্ধন ডনের 
সঞ্চার হ'তে না হ'তেই বিস্যাশিক্ষার্থ মাতুলালয়ে আশ্রয় লই, এবং তারপর'বিদেশে 
বিদেশে থাকায় আপনার সেবা শুশ্রাধায় বঞ্চিত হই। আপনি আমাকে কতই না 
ন্লেহ, করতেন ! কত সময় নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াতেন ! কত কষ্ট 
করেই না আমাকে মানুষ করেছিলেন! মে সব কথা ম্মরণ হ'লে আমার 
হৃদয়ে অসহা বেদনা উঠে। আপনি নিজগুণে সন্তান ব'লে আমায় ক্ষমা! ক'র্বেন। 
মন্দাকিণী ধারার ন্যায় স্িগ্ধ, পূত ও নিরবচ্ছিন্ন আপনার অ্েহের তুলনায় আমার 
দেওয়ার কিছুই নেই তাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুদত্ত “বিবেকের দান” আপনার হর্গগত 
আত্মার গ্রীত্যর্থে উৎসর্গ ক'রে কিঞ্চিৎ ধন্য হণচ্ছি। 


রায়বাড়ী, লোহাগড়া, ( যশোঁহর )। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি-_ 
শীশ্রীচৈতন্তাব্ষ ৪৫১, আপনার ভাগ্যহীন পুত্র 
ফাল্তণী পূর্ণিমা! । পঞ্চানন । 





মা! সংসারের খেলা আমার সাঙ্গ হ/য়েছে। শ্রীকৃষ্ণ আমায় বজ্বেদনে 
জাগিয়ে ডাকৃছেন্‌। আর ফিরাস্‌ নে মা ! তুই আমায় কত সময় ন! খেয়ে খাইয়েছিস্‌, 
আমার অসুখ হ'লে কত রাত না চিস্তাকুল মনে আমার শিয়রে বসে জেগেছিস্‌, 
আর তোর ছুনয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত হ'য়ে গেছে। সবই আমার মনে আছে 
ম! সবই আমার মনে আছে! অন্তসলিলা ফন্তনদীর ন্যায় সব সময়েই আমার 
উপর তোর স্রেহ প্রবাহিত।, তোর খণ যে আমি কোন জনমেই শোধ ক'র্তে 
পারবোনা মা! আমি কুপুক্র, তাই তোর সেবাশুঞ্রষা ক'রে ধন্য হ'তে পার্লুম্‌ 
না। নিজগুণে আমার সব অপরাধ ভুলে গিয়ে আমায় আশীর্বাদ কর্‌মা যাঁতে 
আমি শ্রীশ্রীগৌর ও নিতাইনুন্বরের প্রীচরণ আশ্রয় ক'রে শ্রীশ্রশ্টাম্থন্দরের 
সাচ্চদানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ ক'রে আমার অনাদিদগ্ধ প্রাণে 
পরা শাস্তি লাভ ক'রতে পারি। 
রায়বাড়ী, লোহাগড়া, ( যশোহর )। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি__ , 

শ্ীপ্রীচৈতন্তাব্ষ ৪৫১, আপনার হতভাগ্য পুত্র 
ফাস্তণী পুর্ণম] 35 
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- আমার অসহা বাথার ভিতর দিয়ে যে গ্রন্থ-প্রস্থন ফুটে উঠেছে তাঁর মূল 
কারণ সেনহাটা, (খুলনা) নিবাসী আমার পরমদযাল শ্রীগুরুদেব শ্রীল শ্রীযু্ 
সভীপ্রসন্ন সেন, এবং অভিন্ন মৃত্তি ্রীধাম বৃন্দাবন (কালীয়দহ) নিবাসী বাবা রা:।৮রণ 
দার্স (ক্রক্মচারী ), আড়পাড়া ( যশোহর ) নিবাসী শ্রীমৎ স্বামী যোগানপ্ণ ও. বচারাী 
এবং লাহোরের খ্যাতনামা দরবেশ ক্রামৎ আলি। ইহারা চারিজনেই 'আমি 
যে ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হঃয়েছিলুম তাহ'তে আমাকে মুক্ত ক'র্বার জন্য 
কায়মনোবাক্যে শ্ীভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানিষেছিলেন। তাদের সকলের 
নিকটই আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলুম। 


আমাদের সহকম্ী শ্যামবাবুর ঘাট, চুঁচুড়া, (হুগলী) নিবাসী আমার প্রিয় বন্ধুবর 
শ্রীযুত দেবসেবক ধর আমার যে কতদূর উপকার ক'রেছে তাহ! ভাষায় প্রকাশ করা 
একেবারেই অসম্ভব । যখন আমি ভীষণ ব্যাধির সময় চারিদিক অন্ধকার দেখ.ছিলুম্‌ 
তখন. এই যুবকই আমাকে নানারূপ সাস্তবনা, উপদেশ ও উৎসাহ পুর্ণ পত্রের 
পর পত্র লিখে আমার অবসন্ন হৃদয়ে বল ও'বুদ্ধির সঞ্চার করেছিল। সত্য সত্যই 
উপলক্ষভাবে আমার প্রতি এই যুবকের অকৃত্রিম ভালবাসার জন্যই আজ আমাহেন 
হতভাগ্য এই পুস্তকখানি নিমিত্ত মাত্র হ'য়ে রচনা ক'র্তে সমর্থ হ'য়েছে। এই 
যুবকের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকলুম্‌ এবং শ্রীভগবানের নিকট 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যা'তে এই যুবক চিরশান্তিতে জীবন অতিবাহিত ক'রে 
অস্তিমে পরাশান্তি লাভ ক'রতে পারে। 





শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী ভূতপূর্ধ্ব দিনাজপুর রাজপণ্ডিত পরমশ্রদ্ধাম্পদ ও পরম 
পুজ্য শ্রীলাদ্বৈতবংশসম্ভৃত প্রভূপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামগোপাল গোম্বামী কাব্যব্যাকরণ- 
পুরাণতীর্থ, ভাগবতভূষণ মহোদয় অনুগ্রহ প্রকাশে এই শ্রীগ্রন্থ দেখে দিয়েছেন । 
তজ্জন্ত আমি তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। 


পরমশ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীল নরোত্বম ঠাকুর শাখা 
ংশোস্তব ভক্তপ্রাণ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোম্বামী কাব্যতীর্ঘ, ভাগবত শাস্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপ্রকাশে তাহার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে অধমের এই গ্রস্থখানি 
সংশোধন ক'রে, দিয়েছেন। তাহার নিকটও অধম চিরখনী। 





*/৬ 


সুফলাকাটী, (যশোহর) নিবাসী ইগ্ডয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার, (কলিকাতা) 
তে উত্তীর্ণ বন্ধুবর শিল্পী শ্রীযুক্ত ভবেন্ত্র নাথ আশ মহাশয় ; হুসেনপুর, (শ্রীহ্) 
নিবাজী ডে এগ্ড ডান্ব স্কুল, সারকুলার রোড, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী; 
প্রীযুক্ত বাঁবু অঙ্গনা চরণ দাস মহাশয় ; মহেশ্বরপাশা, (খুলন।) নিবাসী মহেশ্বরপাঁশা, 
গভর্ণমেন্ট এডেড্‌ আর্ট স্কুলের ভূতপূর্র্ব শিক্ষক-_শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল 
মহাশয়; নরপাড়া, (ময়মনসিংহ) নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু বলাইলাল সাহা! 
মহাশয় ; ২৭নং নবীন কুণ্ডু লেন, (কলিকাতা) নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু গোকুল চন্দ 
নন্দন মহাশয়; মাধবীতলা, চু'চুড়া, (হুগলী) নিবাসী গভর্ণমেন্ট আর স্কুল, (কলিকাতা) 
হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাঝু সুবল চন্দ্র পাল মহাশয় ; ৩1১, নেপাল সাহা লেন, 
(হাওড়া) নিবাসী গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল, (কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু 
অমল চন্দ্র রায় মহাশয় ; শোল্লা, (ঢাকা) নিবাসী ইগ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার, 
(কলিকাতা) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু ত্রেলোক্য নাথ সাহা মহাশয় 3. 
৪০সি, ওয়েলিংটন গ্ীট (কলিকাতা) নিবাসী গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল হ'তে উত্তীর্ণ 
শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু প্রহুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং শাস্তিপুর (নদীয়া) নিবাসী 
গভর্ণমেন্ট আট স্কুল' হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস পাল মহাশয়,__এই 
গ্রন্থের ছবিগুলি দিয়ে আমাকে অত্যন্ত সাহায্য ক'রেছেন। তাদের নিকটও 
আমি চিরকৃতজ্ঞ। ৰ 





সর্বসাধারণ ও সুধীজনের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর লীলার মৌলিক ইতিহাস জানিবার 
ন্যোগ হইবে বিবেচনা করিয়! ব্বনামধন্যা পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্্র 
নাথ বনু, এমএ, বি-এল্‌ মহোদয় কর্তৃক প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত শ্রীল মুরারী গুপ্তের 
করচার কিয়দংশ (শ্রীব্রীচৈতন্তচন্তামৃতম্‌ ) শ্রীগ্রন্থশেষে সন্নিবেশ করিলাম। 
তাহার নিকটও আমি চিরবাধিত রহিলাম। 





শরীত্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রতু এবং প্রত শ্রীশ্রীসীতানাথের অপার করুণাঁয় 
পোলব। ( হুগলী ) নিবাসী প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় ব্বনামধন্য স্বর্গীয় তারিণী চরণ দত্তৃ- 
চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুক্র--১৭৩-১ নং ধর্ম্মতলা স্বীটস্থ দত্ত চৌধুরী এগ 
কোম্পানীর সহাদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্র দত্ত মহোদয় সানন্দে 
এই প্রীগ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন-ভার গ্রহণ করেন। তাহার নিকটও আমি বিশেষ 
খণী রহিলাম। 


প্রিয় ভ্রাভা! ও ভগিনীগণ ! র 

বহুদিন যাবৎ পতিতপাবন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাহেন পতিতকে কত কথাই 
এনা ব'ল্ছেন এবং জগতে সেই সব জিনিষ নিমিত্তমাত্র হ'য়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান 
কচ্ছেন। আমি নান! ছর্দেববশতঃ এ যাবৎ তাহার আহ্বানে সাড়া ছ্িতে পারি 
নাই । আজ শ্রীগৌরনুন্দরেরই তীব্র আজ্ঞায় আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদত্ত 
জিনিষ পরিরেশন ক'র্তে উদ্যত হ'য়েছি। আশা করি নানাবিধ বাসনার দুর্গন্ধযুক্ত 
পাত্রের ভিতর দিয়ে পরিবেশিত হ'লেও আপনারা নিজগুণে আমার শতছিত্রযুক্ত 
গগ্চ ও কবিতাবলীর ক্রটী মার্জনা! ক'রে সাদরে ইহার ভাব গ্রহণ ক'র্বেন। 
তা হ'লে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো । ইতি-- 


প্রীশ্রীচৈতন্যা্ব ৪৫২, আপনাদের স্নেহাকাজ্জী 
ফাল্ভুনী পুণিমা । 
কাঙ্গাল 
সন ১৩৪৪ সাল। | পঞ্চানন ূ 
বিষ দ্রউবয £- 


এই গ্রন্থে যে সকল ছুরহ শব্দের প্রয়োগ করা হ'য়েছে, গ্রন্থের শেষভাগে 
সেইগুলির যথাসম্ভব অর্থ সন্নিবেশিত করা"হ'ল”, তথাপি যদি" এ বিষয়ে' কোনও 
ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় তবে প্রিয় ভ্রাত। ও ভগিনীগণের নিকট আমার একান্ত 
অন্বরোধ যেন সে জন্য তাহারা আমাকে ক্ষমা করেন এবং শান্ত্রজ্ঞ ও অনুভব 
বৈষ্ব-মহাজনগণের নিকট স্ব স্ব হিতার্থে জিজ্ঞাস হ'য়ে সমস্ত শব্দের যথাযথ 
অর্থ হদয়ঙ্গম করেন; তা" হ'লে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো । আরও 
নিবেদন কণচ্ছি যে, গ্রন্থের অনেকস্থলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
কর্তৃক রচিত শ্রী শ্বীচৈতন্থচরিতামৃত গ্রন্থের অনেক পয়ার উল্লিখিত হ'য়েছে। 
শ্রীবৃন্দাবনবাশীর অনুরোধে উক্ত শ্রীগ্রন্থ শ্রী শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রেরণায় রচিত হ'য়েছিল। 
এ বিষয়েও যেন পাঠক-পাঠিকাগ্ণ বিশেষভাবে দৃষ্টি করেন। 

এতদ্যতীত ভজনের স্ুুবিধার্থ বৈষব-মহাজনগণের ও ভক্তগণের কতকগুলি 
কীর্তনগীতি সংগ্রহপৃর্বক এই গ্রন্থে সম্িবেশিত করেছি এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু 
আমাহেন মহাপাঁতকীকে কৃপা ক'রে কতকগুলি সাধন-সঙ্গীত দান ক'রেছেন, 
সে গুলিও সন্নিবেশিত ক'রেছি। আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের দৃষ্টি 
সে.দিকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'চ্ছি। আরও আশা করি যে নাটক-নভেলের 
হ্যায় এই গ্রন্থখান পাঠ না ক'রে রাগমার্গে সাধন-ভজনের প্রণালী জান্বার 
এবং তদনুষায়ী কার্য করবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি যেন পাঠ করা হয়। 

আমি পুর্ব্বে মনে ক'রেছিলুম যে শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভু-প্রদত্ত এই শ্রীগ্রন্থের মূল্য_ মাত্র 
“শ্রীকষ্ণনাম-সন্থীর্তন” ধার্ধা করবো, কারণ আমার দয়াল প্রভু বিনা-মূল্যেই প্শ্রীনাম” 


রিতরণ ক'রে গেছেন কিন্তু আমার জনৈক বন্ধু আমাকে অন্ততঃ পুস্তকের গ্যাষ্য 
মূল্য লইতে পরামর্শ দেওয়ায় আমি চিন্তা! ক'রে দেখলুম যে আমার আর্থিক অবস্থা 
এরূপ নয় যা'তে আমি বহু লোককে এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ ক'র্তে সমর্থ হুই।! 
তাই আপনাদের নিকট হ'তে ভিক্ষা ব'লে যসামান্ত মূল্য নিচ্ছি। এই ভিক্ষালন্ধ ৷ 
অর্থ দ্বারা আমাদের কুলদেবতা শ্রী শ্রীঠজগন্নাথদেবের প্রাচীন মান্দর সংস্কার, দীন' 
ছুঃখীর সেবা, শ্রীশ্ীগৌর-নিতাই সুন্দর ও প্রীপ্রীরাধাকৃষণের সেবা এবং অস্ান্য 
সংকাধ্ধ্য ক'রবো! ব'লে মনস্থ ক'রেছি। হরিনাম বিক্রয় ক'রে উদর পৃত্তি করা কিংবা 
ভোগরিলাসে ব্যয় করা আমার উদ্দেশ্য নহে । আপনাদের নিকট আরও জানাচ্ছি 
যে আপনার। সকলেই আমাকে অস্তর হ'তে আশীর্বাদ করবেন যেন আমি কোন 
দিনই শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ হুন্দরের শ্রীচরণচ্যুত না হই এবং এই পুস্তকখানি 
নিমিত্ত মাত্র হঃয়ে রচনা ক'রলুম্‌ ব'লে আমার মনে যেন ছুষ্ট বুদ্ধির প্রেরণায় 
কোন প্রকার অভিমান ব! আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব স্থান না পায় এবং আমি যেন আমরণ 
প্রতিষ্ঠাকে ভজনদ্রোহী মনে করে আমার জীবনের খেলা সাঙ্গ ক'র্তে সমর্থ হই। , 





্রীপ্রীরাধামদনগোপালদেবো। বিজয়তে । 

"বিবেকের দান” নাম দিয়া বৈষবদর্শন ও গৌড়ীয় বৈষণব-সিদ্ধান্ত সমালোচনা 
করিয় শ্রীযুত পঞ্চানন রায় মহাশয় একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে 
চেষ্টিত হইয়াছেন। প্রভূ সীতানাথের কৃপায় ইহার চেষ্টা ও মনোবাসনা ফলবতী 
হউক ইতি-_ 

শ্রীরাধাবিনোদ গোম্বামী। 
শ্রীধাম শাস্তিপুর, 
২৩ শ্রাবণ, ১৩৪৩। 


ভ্রীপ্রী/রাধামদনগোপালঃ শরণং। 

শ্রীগৌরাঙ্গগতপ্রাণ শ্রীমান্‌ পঞ্চানন রায় ভায়াজীবনের "বিবেকের দান" 

্রস্থথানি পড়িয়া! বিশেষ আনন্দিত হইলাম । এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের যথেষ্ট 
কল্যাণ সাধিত হইবে । ইতি-_ 

জগদ্গুর শ্রীলাদৈতাচাধ্য প্রভৃবংশ্য 

শ্রীরামগোপাল গোস্বামী ! 
্রীশ্রীনীলকান্ত কুগ্ত। 
শ্রীধাম নবদ্বীপ । 


শ্রীপ্রীকষ্ণচৈতন্যঃ শরণং । 
সেহের পঞ্চানন বাবু! 
আপনার লিখিত "বিবেকের দান” গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া নখ হইলাম ।. 
কারণ বিবেক দ্বারাই মন্ুষ্যের মনুষ্যত্ব। বিবেকহীন মানুষ পণ্ড সংজ্ঞায় অভিহিত। 
ষে-মানুষ হঠতাভিনিবেশকে পদাঘাত করিয়! সংবিবেকের পুজা করে সে জনই মহা- 
পুরুষ.বলিয়। বিখ্যাত হয়। জ্ঞানী সাধক নিত্য ও অনিত্য, জড় ও চেতন বস্ত্র 
বিবেক দ্বারাই 'ব্রক্ম উপাসনায় অধিকার লাভ করে। এন্বর্্য ও মাধূর্য্য এবং রস 
বিবেক দ্বারাই ভক্তি সাধক ব্রজরাগানুগীয় ভজনে লোভী হইয়৷ থাকে । আপনি 
সেই বিৰেক জিনিষটিকে সরল ভাষায় আখ্যায়িকাময় প্রবন্ধে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ 
করাতে সাধারণ বালকবালিকাদিগেরও বিবেকের মূল্য বুঝিবার ক্ষমতা লাভ হইবে। 
আমি শ্রীনিত!ইটাদের নিকটে প্রার্থনা করি, আপনিও পারমাথিক বিবেকলাভে 
কৃতার্থ হউন। 
স্নেহাশীর্বাদক-_ 
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী। 
শ্রীধাম নবদ্বীপ । 


শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবে! জয়তি। 

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-দয়ৈকলব্ধজীবন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
রায় মহাশয়ের “বিবেকের দান” বস্ততঃই বিবেকের দান হইয়াছে । অনেক 
জ্ঞাতব্য তত্ববিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। বিশেষতঃ সুযুক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবদর্শন-সমালোচনাও 
গ্রন্থকার যথাসাধা করিয়াছেন। গগ্য-পদ্ভরচনার ভাবও হৃদয়গ্রাহী। আদ্যোপান্ত 
এই গ্রন্থ ন! পড়িলেও গ্রন্থের স্বল্লাংশেই তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। গ্রন্থকারের 
বহু শাস্ত্রালোচন।-সৎসাহস-বহুলায়াস এবং সঙ্গ)ত সমূহ সব্বথা! প্রশংসনীয়। 
'আশ। করি গুণমাত্রৈকগ্রাহক গ্রাহক, সংপথ-পান্থ স্বশ্বসন্প্রদায্িজন সর্বসাধারণের 
সম্বন্ধেই “বিবেকের দান” সংগৃহীত হইলে স্ুসময়ে এবং ছুঃসমষে পরমোপকার 
সাধন করিবে । সঙ্কল্পবাঞ্াকল্পতর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্থকারের সৎসংকল্প 
সিদ্ধ হউক। ইতি__ 


২৬শে ভাদ্র, রবিবার, শ্ীবন্দাবনধাম নিবাসি- 
' সন ১৩৪৩। কাব্যতীর্থভক্তিভৃষণোপাধিক 
শ্রীধাম বৃন্দাবন, আীঅতুলকুষ্ণ ভাগবতশাস্ত্রী 


পুরানাস্হর। ( ভূতপৃর্ব শ্রীবৈষবদর্শন শীস্রাধ্যাপক। ) 


1৬/৭ 


শ্রীশ্রীহরি: 
শরণং। 
২২ নং কৃঙ্দাস পালের লেন, 


সিমুলিয়া, কাসারীপাড়] । 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয় সমীপেধু-_ 


আপনার “বিবেকের দান” নামক পুস্তকখানির পাগুলিপি আংশিক পাঠ" 
করিয়াছি । যাহ] পড়িয়াছি তাহাতেই মনে হয় যে, আপনি ছুরহ ভগবত্তত্ব সহজে 
যাহাতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং 
ভগবদাীর্ববাদে সে চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে । আপনার এবিধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। 
পুস্তরুখানি ভক্তসমাজে আদৃত হইবে বলিগ্াই আশা করি। ভগবচ্চরণে 
ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করিতেছি । অলং পল্লবিতেন 


শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার। 
১৮২৪২ 
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আজ এই ধর্বিপ্রবদিনে সবর্বতোমুখী ধর্মালোচনাপদ্ধতির সাধারণ জনন্থগম পন্থা 
একাস্ত অভীন্গিত, কিন্তু দারিদ্রাদি বিগ্রুত দেশে সেই ধর্শক্ষেত্র নৈমিষারণ্যাদি 
বর্তমান থাকিলেও ধর্্মনিষ্ঠ-ধর্মাচার্য্য খষি ছুল্লভ, আবার ধষিপ্রাণ রাজধি ততোধিক। 
অতএব সাধারণ জনস্থগম, স্ুললিত ছন্দোবদ্ধ ধর্্গ্রন্থাধ্যয়নই ধল্মালোচনার বিশিষ্ট 
'সস্থু! অবশিষ্ট । 

৮/কাশীরাম দাস কৃত মহাভারত তদানীন্তন দেশবাসীর ধর্মানুষ্ঠীন সহায়করূপে 
যে সিদ্ধিলাভ' করিয়াছে তাহার নিদর্শন অগ্ঠাপি জাজ্বল্যমান। এই মহাভারত 
গ্রন্থও বহুবিধ সুক্্লাতিনৃক্স্মতত্বে পূর্ণ থাকায় বেদচতুষ্টয়ের তুল্যই ছুর্ব্বোধ এবং 
ইদানীস্তন-জন-সাধারণ উহার সামঞ্জস্ত বিধানে অসমর্থ । 

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলারসমাত্রাশ্রিত শ্ীশ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সরস করিয়া অনুদিত 
থাকিলেও মূল্যাধিকা জন্যই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক সাধারণের 
আয়ত্ের বাহিরে । ভক্তকবি বিদ্যাপতি « চণ্ডীদাস বণিত সরস শ্রীক্লীলামৃতও 
অধুনা তাদৃশ অবস্থাপ্রাপ্ত। 

' এই গ্রন্থখানিতে শ্ত্ীশ্ীগৌর-কৃষ্ণলীলারসাশ্রিত টানার অতি সরল ও 
স্থরসছন্দে নিবদ্ধ হওয়ায় প্রোক্তগ্রন্থখানি অজ্ঞানোপহত দরিদ্র দেশবাসীর ধন্দালোচনা 
ও ধর্ম্ানুষ্ঠানের সময়োপযোগী সহায়ক হইফ'ছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। 

আমি শ্রীমৎ পঞ্চানন রায় মহাশয়ের এই উদ্ভমের জন্য প্রশংসা না করিয়া 
পারি না। তাহার এই উদ্যম সফল হউক ইহাই শ্রীগৌরমুন্দরের শ্রীচরণে প্রার্থনা । 


ইতি-_ 
কাব্যতীর্ঘোপাধিক শ্রীতরণীকাস্ত শর্মা 
অধ্যাপক-_সারঙ্গাবাঁদ চতুষ্পাঠী। 


এই গ্রন্থকার শ্রীমান্‌ পঞ্চানন রায় আমার পরম স্নেহের পাত্র । আমি ইহার 
সরল ব্যবহারে ও শাস্্রানুসন্ধিতনুবৃত্তিতে অতিশয় মুখী হইয়াছি। শ্রীমানের 
একান্ত অনুরোধে এই গ্রন্থের আগ্ঘন্ত পড়িয়াছি ও যথাশক্তি সংশোধন করিয়াছি। 
শ্রীমান নবীন লেখক, অবশ্য আমিও একথা স্বীকার করি, কিন্তু তার নবীন! লেখনীর 
নর্ততন ভঙ্গীতে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইয়াছে তাহ! প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণেরও 
বিস্ময় ও আনন্দের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শ্রীমান্‌ বিশ্ববিদ্ালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তথাপি পরাবিষ্ঠালাভের জন্ত তার 
এতাদৃশ অনুরাগ বর্তমান শিক্ষিত সমাজকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। 
যাহারা “গ্রবৈষণব ধর্মে” অনভিজ্ঞ হইয়াও তদ্‌ৃবিজ্ঞতার অভিমান করেন তাহাদের 


1/ 


এই ্স্থ'পাঠে অতিশয় উপকার হইবে। আমি সর্বসাধারণকে এই গ্রন্থধানি 
পড়িতে অনুরোধ করি। যুক্তি ও প্রমাণে গ্রস্থথানি অপূর্ব হইয়াছে । আমর! 
নবীন কবির দ্বিতীয় কৃতিত্বের পানে চাহিয়া রহিলাম। আশীর্ববাদ করি শ্রী ্রীনবদ্ধীপ- 
চন্্র শ্রীমানের সর্ধ্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন। *. 
শ্ীত্রীগৌরগোবিন্দপদাশ্রিতানুদাস' 
শ্রীগৌর গোপাল গোস্বামী, 
শ্রীধাম নবদীপ। 
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( মু রস) 
নিিিরিির 


| | | | | ছা 
সহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব 


্ পম শপ জর পা পীশিসশী মশা সিসি পপ পাশা পদ শিকল | শিরা | পপ সপ সপ ল্ম্পিপসশপ চাস 


| 
শান্ত যি সখ্য বাৎসল্য 


চি | চা ৩ 
স্নেহ, প্রণয়, মান, বাগ স্সেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ 


| 1 1 |] 
স্নেহ, প্রণয়, মানঃ রাগঃ অনু 


আশ্বীরুফচৈতন্যচন্দ্রীয় নমঃ 
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»্াাত্ে জ্যান্বি স্কেলে ভ্ঞাভ্উ আজ্জ ভ%ততন আজঃ 
খেলা স্ব ”ত্্স ম্বাম্স ও লে তেজ শগন্লে ম্বান্স 


অঞ্জলি । 


গৌর আমার! নিতাই আমার ! 
যেওনা কো ভুলে; 
ঠেল্লে পায়ে কেবা আমায় 
নেবে কোলে তুলে ! 
ছিল।ম সুখী যখন আমার 
মধুর বাল্যকালে, 
দেখতাম দু'ভ।ই সারা বিশ্বে 
নাচছ “কৃষ্ণ বলে; 
সামনে কোন বিপদ জেনে, 
নিতে আমায় বুকে টেনে, 
মুছিয়ে দিয়ে মলিন মুখ, 
কর্তে বাথা দূর । 
তেমনি ক'রে এস ছু'ভাই 
বাজিয়ে মধুর সুর ॥ 
সংসার কার! বড়ই ভীষণ 
শব্র জ্বালাময়, 
শান্তি নাহি শ্রান্তি ভর।, 
শয়তানেরি জয়; 
ডাক্বে। কৃষ্ণে মনে করি, 
মায়া মোহ তাঁসে ঘেরি, 
হয়না ডাকা দীনসখা।, 
হই যে দিশেহারা । 
রক্ষা! কর হে বিশ্বস্ত ! 
নাশি মায়! স্বর] ॥ 


স্্্্কাঙ্গাল.পঞ্চানন। 
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১৭। 
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১৪৯ । 


গ্রন্থ-সুচা । 


বিষস্ 


বাণী-বন্দন। 

প্রার্থনা রঃ রি 
নিরাশ-জীবনে সাস্তন! হি 

বেদনা-মর্ধ্য 

শ্যামসুন্দর 

জীব-সমুদয় 

দৃশ্যমান জগৎ রঃ রঃ 
মায়া-মরীচিকা ্‌ 


" অনাদির আদি 


অদ্বৈত গৌলাই রি 
দয়াল নিতাই 

বেদনা-বীথিকা 

প্রাণের নিমাই 

তক্তি-ঠাকুরাণী 

নামের ঝুলি 

বংশী-ধ্বনি 

সত্যের জয় 

গোল্রোকধাম .. রি 
কাতর আহ্বান ৮৩৪ রি 
শেষ নিবেদন 
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চিত্র-সূচী। 


হক রি (উস 


শ্রী শরীমন্মহা প্রভু ও শ্রী শ্রীমন্নিত্যানন্নপ্রভুর “হরে কৃষ্ণ'' হরে” নাম 
প্রচার ( শিল্পী-__-ভবেন )। রর 


উদীয়মান-হূর্যা ( শিল্পী__বলাই )। 

শরীশ্রীষড়ভূঞ্-মহা প্রভু ( শিল্পী_-ত্রেলোক্য )। 

সপার্ষদ শ্রী শ্রীমন্হা প্রভুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের 
নিকট “শ্রীমন্তাগবত' শ্রবণ--( ন্যনাধিক ৪২৫ বংসরের প্রাচীন 
তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি )। তং 
ভক্তগণসহ শ্রীশ্রীমন্লিত্যানন্দপ্রভুর নামমাহাত্ব্য” প্রচার ও 
জগাই-মাধাইকে উদ্ধার ( শিল্পী__স্ুবল )। 

ভক্তগণসহ শ্রী শ্রীমন্মহাগাভুর “নামমাহাত্মা' প্রচার এবং চাদ- 
কাজীকে উদ্ধার ( শিল্পী_ প্রতুল )। 


শ্রীপাট-_সপ্তগ্রামে শী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর স্বহস্তরোপিত মাধবী | 


লতামূলে শ্রীল উদ্ধারণ দণ্ড ঠাকুর ( শিল্পী--অমল )। 
শ্রীব্ন্দাবন-গমনকালীন ঝারিখণ্ডের বন-পথে শ্রীভ্রীমন্মহা প্রভুর 
ব্যান্রকে 'কৃষ্ণনাম' প্রদান ( শিল্পী-_অঙ্গনা )। 

শ্রীবন্বাবন-দর্শনে শ্রীকৃষ্*-বিরহে শ্রীশ্রীমন্মহাগ্রভূর দিব্যোন্মাদ 
অবস্থা ( শিল্পী-_অঙ্গনা )। ১" *$* 
শ্রীধাম__পুরীতে সমুদ্রের নীল-বারি দর্শনে “মুনা” স্কুরণ হওয়ায় 
্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর ভাবাবেশে সমুদ্র-বক্ষে াম্প-প্রদান ও সমাধি 
( শিল্পী-_ অঙ্গন! )। *** ০, 
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রী শ্রীঞজগন্নাথদেবকে  আলিঙ্গনকালে 
তাহাতে মিশিয়! “লীলা? সাঙ্গকরণ ( শিল্পী গোকুল )। :** 
শ্রীনামনুবলাদি-ব্রজ্বালকগণ সহ শ্রীশ্্রীকষের গোষ্ঠল।লা ও 
তথায় যজ্ঞপত্বীর্দিগের আগমন ( শিল্পী-_অঙ্গন। )। 
শ্রীশ্রীধুগল-মাধুরী ( পরিবদ্ধিত £ শিল্পী__ত্রেলোক্য )। 
শ্রীশ্রীকষ্ণের রাসলীলা ( পরিবর্ধিত £ শিল্পী--স্ুরেন্্র )। **" 
অস্তগামী-হৃর্য ( শিল্পী--অঙ্গনা )। ৪৪০ 
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সব্বশেষ 


ভ্রীঞ্ীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তহ । 


মক্গলাচরণয | 


যদ্‌্জন্ম পৌোবণং প্রাপ্য পশ্যামি ভুবনজয়ং | 
সর্ববপুজ্যতমাং খন্যাং মাতরং তাং নমাম্যহম, ॥ 
“পিতা স্বগি পিতা ধশ্ধহ পিতাহি পরম তপঃ | 
পিতরি ওআীতিমাপন্ে শীয়ন্তে সর্বদেবতাহ ॥ 
অখগুমগুলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরাচরম। 

তশ্ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ আগুরবে নম ॥ 
অভ্ভ্ঞানভিমিরাহ্ষস্য ভ্ভানাঞজনশলাকয়! | 
চক্ষরুন্দীলিতং যেন তশ্যৈ শ্রীগুরবে নমহ ॥ 
বন্দে গুরূনী শভক্তানীশমীশাবতারকান, ॥ 

তহ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্জ্রীঃ কুষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকস্‌ ॥ 
তং শুমত্ কৃষ্ণচৈচ্ভন্তদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্‌। 
ঘস্যান্গকম্পয়। শ্বাপি মহান্ধিং সম্ভতে হখম্‌.॥ 
বন্দে শ্রকৃক্চচৈতন্তনিত্যানন্দৌ সহোদিতো । 
গৌড়োদয়ে পুস্পবন্তো চিত্রৌ শন্দৌ তমোন্ুদৌ ॥ 
মহাবিকুও্জগণ্কর্তী মায়া ষঃ স্ফজত্যদহ | 
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরহ ॥ 

অদ্বৈত হরিনাছ্বৈতাদাচাধ্যং ভক্তি-শংসনাশু । 
ভক্তণবতারমীশং তমছ্বৈতাচাব্যমাশ্রযে ॥ 
গদাধরপশ্ডিতঞ্চ তথ1? শুবাসপাণ্ডিতস্‌। 
শোৌরভক্ঞান্‌ কল্রতরূন্‌ মহাপতিত্পাবন্ান, ॥ 
মহোদয়াম্মহাভাগব্তান্‌ বিঝু্স্বরূপিন2 | 
মহাযশস্মিনো। ৰন্দে দয়ালুন্‌ প্রেমদায়কান্‌ ॥ 
পঞ্চতন্বাজকং কৃষ্তং ভক্তর্পস্দরূপকম্্‌। 
ভক্তাবতাবরং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ 
শ্রীমান. রাসরসারস্তী বংশীবটত্তট স্ফিতঃ | 

কর্ষন্‌ বেণুক্ষনৈর্গোপীর্পোপীনাথও শ্রিয়েহস্ভনহ ॥ 
গ্রারামং রেব্তীকাস্তং প্রেমানন্দকলেবরম্‌॥ 
রোৌহিলেক়সং ভজেদ্দেবং কৃষতভক্তিপ্রদায়কম্‌.॥ 


বন্থদেবস্তং দেব কংসচানুরমদ্দনস্‌ | 
দেব্কীপরমানন্দং কুষ্ত বন্দে জগদ্গুরুস্‌ ॥ 
বন্দে নবঘনশ্যামং পীতকোৌষ্য়বাসসম. ॥ 
সলানন্দং স্থুন্দরং শুদ্ধং কষ এ্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥ 
বাধেশং বাধিকাকপ্রাণবল্ভং বলবীস্রতম্‌। 
ব্লাধাদেবিতণাদাত্জং বাধাব্ক্ষঃস্হলস্হিতম্‌ ॥ 
নবীননীরদশ্টামং নীলেন্দীবরলোচনম্‌। 
বলবীনন্দনং বন্দে কুষ্তড গোপালবপিশম্‌॥ 
শ নমো বিশ্বরূপায বিশ্বস্ফথিত্যস্তহেতবে । 
বিশ্বেশবরায় বিশ্বাজ গোবিন্দায় নমো নম ॥ 
নমো বিভ্ভঞানবপায় পরম্ণানন্দর্রপিনে । 
কৃষ্ায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥ 
নম পাপপ্রনীশীয় গোৌবদ্ধনধরাঝচ । 
গ্লুতনাজীবিতান্তাষ তৃশাব্ভীস্হারিনলে ॥ 
নীলো-্পলদলশ্যাঁমৎ যশোকজ্রাঁনন্দ-নন্দনম,. | 
গোগপীকানয়নানন্দং গোপালং ও্রণমাম্যহম. ॥ 
তেশশব ক্রেশহরণ নাত্রায়ণ জন্ার্দন | 
গোবিন্দ ! পারমানন্ল ! মাং সমুক্ষর মাধব ॥ 
আকৃষ্ কুক্সিনীকীন্ত গোপীজনমনোহর । 
লংসারসাগরে মশ্ং মামুদ্ধর জগদগুরো ॥ 
তহ্বম্েব মাতাচ পিতা স্বমেব, 

ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেৰ । 

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, 

ঘ্বমেব সর্ববং মম দেবদেব ॥ 

হুমন্ষরং পারমং বেদিতব্যং, 

ত্বমস্য বিশ্রস্য পরং নিধানম্‌ । 

'ত্বস্ব্যয়ঃ শাশভধশ্পমগোক্তা, 

লনাভনক্ড্রং প্ুুরুযষো মতো ০ ॥ 
ঘ্বমাদিদেব5 পুরুষ প্ুরাণ- 

স্মস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম, । 

বেক্তান্সি বেদ্যঞ্চ পরধ্ ধাম, 

স্বয়! ভতং বিশ্বমনক্ঞরপা ॥ 


বাসুষমোহশ্সিবরুণহ শশাঙ্ক2 
প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চ | 
নমো নমস্ভেহজ্ভ সহত্দকৃত্ব2, 
পুনশ্চ ভূয়োহুপি নমো নমস্তে ॥ 
নমঃ প্ুরস্তাদথ পুষ্ঠতস্ত্ে, 
নমোহন্ত তে সর্ববত এব সর্ববহ | 
অনস্ভতবীধ্যামিতবিক্রমস্ত্রং 
২ সম্ধতপ্রাষি ততোহসি সর্ববহ ॥ 
পিতাদি লোকম্য চরাঁচরস্য, 
ত্বমন্য পুজ্যশ্5চ গুরুর্গরীয়ান্‌ । 
ন ত্বশসমোহস্ত্যভ্যধিকং কুতোহুন্যে 
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাবহঃ ॥ 
তস্মাত্ড প্রণম্য প্রশিধায় কায়ং, 
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীভ্যম | 
 পপিতেব পুত্রস্য সখেব্‌ সধ্য* 
প্রিয় শ্রিয়ায়াহসি দেব সোম” 
যং ব্রহ্ম! বরুণেজ্দ্রুদ্রমরুতঃ স্তথস্তি দিব্যৈঃস্তবৈ- 
বে দৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং লামগাঃ | 
ধ্যানাবস্ফিত তদগতেন মনসা পশ্যস্তি ঘং যোগিনো?, 
যস্যাম্তং ন বিছুঃস্রাস্থরগণ। দেবাযতস্মৈ নম ॥৮ 


“এতেশ্চাংশ কলা: প্ুংসঃ কৃষ্তস্ভ ভশগবান্‌ ব্বয়ম, ॥ 
ইজ্রারিব্যাকুলং লোকং ম্বয়ন্তি যুগে যুগে ॥ 

ঈশ্বর১ পরমঃ কুষ্ঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । 
অনাদিরাদিগোৌবিন্দঃ সর্ববকারণকারণং ॥ 

নমো ব্রল্মণ্যদেবায় গোব্রান্গণহিভায় চ। 
জগছ্িতায় কৃষ্ণজায় গোবিন্দাষ নমোনমহ ॥ 


হরে মুরারে মধুকৈটভারে, 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে । 
বভ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষে, 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ । 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥ 


কষ কফ কৃন্ কুক কষ কুষওকুষ্তহে । 

কষ কৃষ্ কৃষি কষ কৃষি কৃষ্ণ কৃষ্তহে ॥ 

ক্ষ কুষ্ কব কষ কৃষক কষ বক্ষ মাম । 

কৃষ্, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহ্ি মাম্‌ ॥ 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম. । 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ত কেশব পাতি মাম ॥৮? 


জ্বীবলত্দব বিছ্যানভূষণ প্রদত 
শ্রীশ্রীকষফ্চৈতন্-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী। 








ভ্ীক্ষও 
শ্রীত্রহ্ষা 
শ্রীনারদ 
শ্রীব্যাসদেব 
রীশুকদেব মাচা 
শ্রীপন্মনাভাচাধ্য 
শ্রীনরহরি 
শ্রীমাধব 
* শ্রীঅক্ষোভা 
শ্রীজ্ঞানসিন্ধু 
শ্রীদয়ানিধি 
ঈবিগ্ঞানিবি 
শ্রীরাজেন্দ 
জনি 
শ্রীবিষুপুরী পুরুহোতম 
( ভক্তিরত্বাবলী-গ্রন্থ-রচয়িতা ) ই 


শ্রীব্যাসতীর্থ (বিফুসংহিতা-গ্রন্থ-রচস্সিহ] 
্ীল্মীপতি 
্ীমাধবেনপুরী 
ঈশ্বর 
্রীরুষ্ণচৈতন্য দেব। 


শ্বীবৈষণবদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন|। 


কর্ণপুরং কবিং বালং চাকরোচ্চপলং শুভং। 
যৎকৃপ। তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যাসজ্ঞকং ॥ 

শ্রীবৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা না থাকিলে উপলক্ষভাবে 
ল্লিখিত কবিতাবলীর মণ হাদয়ঙ্গম কর! সাধারণের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইতে পারে 
[ই অচ্ঠায় আমি সংক্ষেপে শ্রীমনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরনুন্দরের শ্রীচরণকৃপা প্রার্থী 
ইদ্্ও আপনাদের আশীর্ব্বাদ মন্তকে ধারণ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হতেছি। ইহার ভিতর বহু ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
দজন্য আশ! করি আপনারা দয়াপ্রকাশে অধমের ক্রুটী মার্জন! করিবেন। 
ধাহারা শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহের উপাসক তাহাদিগকে বৈষ্ণব 
বলা হয়। নিখিল শ্রীভগবংম্বরূপ ব্যাপকত্ব হেতু বিষু নামে কথিত 
হইয়া থাকেন। 
ধর্ম _ধূ ধাতু মন্‌ অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে টি করে তাহাই ধর্ম । 
হা হইলে “বৈষ্ঠবধর্দের” বাৎপত্তিগর্ত অর্থ হইল €র্ধ, যে ধর্মের উপান্ত শ্রীভগবান 
বঞ্ু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহ । 

বৈষ্ঝবধণ্্ম সার্বজনীন ধর । অনেক প্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে 

শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমাধ্ব ও শ্রীবিষুম্বামী-সম্প্রদায় বু পুরাতন । 
নি. আরও ছুইটী সম্প্রদায় আছে তাহারও এখানে উল্লেখ করিতেছি, 
৮ শ্রীবল্পভাচার্য্য ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়। প্রী্রীমন্মহা প্রতৃই 
শর এবং শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । কেবলমাত্র শ্রীদশাক্ষর্‌_ও শ্রীঅষ্টা- 
ইীগোড়ীর  দশাক্ষর মন্তেই শ্রীত্রীরাধাগোবিন্দযুগলের উপাসনা শরীন্রীিন্বহাপ্রভু- 
শ্রাদায়ের ই. 
পাস্ত ও সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। দেশকালাতীত জগংকারণের সহিত পারিচিত 
নি হইবার চেষ্টাই সাধনা । কেবলমাত্র গ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ই শুদ্ধাভক্তি 
দ্বারা শ্রীভগবানের সাধনা করেন। শ্রীবাসতীর্থের শিল্প শ্রীলক্্মীপতি 

বং তাহার শিল্প দ্রীমাধবেন্্রপুরী, এই শ্রীমাধবেন্্রপুরীই শ্রীঈশবপুরীচ- 
ক্ষা প্রদান করেন ধাহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূ দীক্ষা গ্রহণ করেন” 
গৌড়ীয় বৈষণব-সম্প্রদায়ের উপাস্য শ্রীস্রীরাধাকৃষ্ণযুগল । 

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায় শ্রী হইতে, শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় শ্রীনক হইতে, টা 
দ্প্রদায় আত্রন্মা হইতে এবং শ্রীবিষুম্বামী-সম্প্রদায় শ্রীরুদ্র হইতে প্রথম বীজমন্ত্ 
াভ করেন্‌। শ্রীগৌড়ীয়-সন্প্রদায় শরীমধবাচা্যয-সন্প্রদায় হইতে বাহির হইয়াছেন। 

৩ 


ঝব ধর্মের 
গ্লেষণ | 


০০০০০ 


১৮ 


এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীন্রীমন্মহাপ্রভূ। রাগমার্গে ব্রজের উপাসনহি ইহাদের 
সাধনা । শ্রীবল্পভাচাধ্য-সম্প্রদায় শ্রীবিষুম্বামী-সন্প্রদায়ের শাখা । 
জীব, জগ ও ব্রহ্ম বস্তু কি এবং পরষ্পর কিরূপ সম্বপ্ধ স্ত্রেআবদ্ধ ইহা লইয়া 


ক সকলেই বিচার করিয়াছেন। জীবের সঙ্গে শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ 


জীব, জগৎ ও 
রঙ্গের ধা. তাহ! বলিতে গিয়। শ্রীরামানুজ বলিলেন যথা 'ধাগ্ঠরাশি'। আমরা 


রা '.. প্রতোক জীব একটী একটা ধান এবং শ্রীভগবান আমাদের লইয়া 
'ধান্তরাশি”। শ্রানিশ্বার্ক-সন্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তাহারা বলেন 
জীব ও ভগবানে প্রথম ভেদ বুদ্ধি থাকে, পরে সাধনার শেষে অভেদ ভা. প্রতীতি 
হয়। শ্রীনাধব ও ন্ীবল্লভাচার্যা-সম্প্রদায় জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সেবক ও সেব্ভাব 
সকল সময়ে বর্তমান বলিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রী ্রীমন্মহাপ্রতুর টি 
পথাবলম্বনে বলেন যে জীব এবং ভগবানের মধো অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ব বর্তমান । 
জীব যুগপৎ ব্রন্দের সঙ্গে ভেদ ও অভেদ। জগতে “আমি' ও “আমার” পদার্থ 
বাতীত দ্বিতীয় বস্ত আর নাই । “আগি' পদার্থটা ঈশ্বর বা ব্রন্মের সহিত তাদাত্মাপন্ 
হইলে তাহাকে নির্বাণ মুক্তি বলে। "আমার" পদার্থটী ঈশ্বরের সহিত তাদাত্যাপন্ন 
হইলে প্রেমভক্তির ৯ ভগবংসেবারপ মুক্তি লাভ হয়। এইটা, হইতেছে 
গৌড়ীয় বৈষণনের বিশেষত্ব । 'ভীব নিতা কষ্ঠদাস। আমরা ্রীহ্রীচৈতন্যচরিতায়তে 
দেখিতে পাই শ্রী আকুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন £-_ | 
"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্খদাস। 
কাষ্ের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ 1” 
কৃষ্ণ সুর্যের হ্যায় ম্বগরকীশ অথবা জ্বলত অগ্নির স্তায় স্বপগ্রকাশ, কারণ আমরা 
এই গ্রন্থে আরও দেখি'ত পাই 2-- 
“ঈশ্বরের তথ যৈছে জ্বজিত জবলন | 
জীবের স্বরূপ ফেছে স্ফুলিঙ্গের কণ।” 
জ্বালত অগ্নির যতদুর পধ্যন্ত নিজের সীমা অর্থাৎ জ্বলিত অগ্নি যতদূর বিস্তৃত-_ 
তন্মধো সমস্ত পূর্ণ চিদ্বাপার। তাহার বহির্মগুলে ইার কিরণ বিস্তৃত হঈরাছে। 
কিরণটা স্বরূপ শক্তির অন্ুকাধ্য ঠিন্ন আর কিছুঈট নতে। সেই অনুকার্ধ্যের মধ্যে 
-ছিত কিরণকণ সকল তাহার পরমাণু । জীব সকল সে পরমাণু সমূহ । অথবা 
বম "।উতে পারে কিরণ ও কিরণকণ-সমুহু শু্য হইতে বহির্গত হঈয়াও যেরূপ 
নুধ্যেই থাকে সেইরূপ জীবশক্তিম্বরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণের পবমাণু সদৃশ জীব- 


নিচ কু সূর্যা হইতে নিঃস্যত হইয়াও অপুৃথকভাবে অবস্থান করে। যদিও এইরপ- 


ভাবে জীব অপৃথক তত্রাচ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ-লাভ করতঃ তাহাদের সীমাবদ্ধ 
মন ও বুদ্ধি লইয়া কৃষ্ণ হইতে নিত্য পৃথক থাকে। এই জন্যই উইগৌরমুন্দর . 


১৪৯ 


ঝলিয়াছেন যে জীব ও শ্রীকৃষ্ণের মধো নিতাই যুগপৎ ভেদাভেদ তব বর্তমান। জীক 
চিদ্বস্তূতে গঠিত, অত্যন্ত অনুম্বরূপ বলিয়া চিতবলের অভাবে মায়াবশঘোগা ৷ জীবের 
সত্বায় মায়াগন্ধ আদৌ নাই, জীব মায়ার পরতত্ব। কৃষ্ণকে ভূলিয়াই জীবের ছুর্দীশা 
ই্রীচৈতম্থচরিতামৃত-গ্রস্থে উক্ত হইয়াছে ৫ 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার হুঃখ॥ 
কভু স্বরগে উঠায় কভু নরকে ডুনায়। 
রঃ দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥” 
রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাহার “বৈধধর্্” নামক পুস্তকে জীবের পতন 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়! বলিয়াছেন মে জামরা চিং ও জড় জগতের অথবা 
জীবের স্থান 
নির্ণয় ও বিরছ। ও প্রকৃতির মধ্যবন্তী যে তট সেখানেই অবস্থান করিতে" 
তৎস্দ্ধে ছিলাম। মায়াতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা মায়ার খেলায় প্রবৃত্ত 
বিচার। এ টার ালকার রা যাছা ৃ 
হইয়াছি। যেখাঁনে ভূত, ভখ্ঘুৎ কাল নাই, নিত্যবর্তমান কাল 
সেখান হইতে “মায়িক জগতে আগমনের, সময় হইতে রখন বহিমুখত। লক্ষিত হয় 
তখন ম|যিক জগতের কালের মধ জীবের পতনের ইতি নাই এই জন্যই নদ 
বহিমুখ? শব্দ বাবহত হইয়াছে” ইত্যাদি ইতাদি। রও আমরা ীশ্রীগোড়ীয় মঠ 
হইতে প্রকাশিত শ্রীটৈতন্যচরিত মৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই যে তাহারা বলিতেছেন “আমি 
কৃষ্ণের নিত্যদাস,” এই কথা ভূলিয়।ই জীবের মাঘ়াবন্ধন। ত্টস্থাশক্তিবূপ জীবের 
চিজ্জগৎ ও মানিক জগতের সন্ধিমীনায় অব্স্থিতিকালে মায়াভোগবাসনা করায় তাহার 
মায়াপ্রবেশ হয়। মায়াপ্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণন। সেই কাল গণনার 
আগ্রেই বহিন্মুখত| হওয়ায় তাহাকে "অনাদি" বল! হয় ; যেহেতু তাহ! মায়িককালের 
পুর্ব হইয়াছে । জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হঈতে বঞ্চিত হইলেন ।” 
আমাদের শ্রীধাম নবদ্বীপ বা শান্তিপুর নিবাসী যে সব গেন্ামাা ঈদ আছেন 
এ বিষয়ে তাহাদেরই শ্্রীচরণ আমি বক্ষে ধারণ করিয়া উীাদেরই মজারনুছালে, 
লিখিতেছি যে অনাদিকাল হইতেই আমর। কৃষ্ণবিমুখ । এই অনাদি শব্দটার অর্থ 
আমর! সিদ্ধ অবস্থার পুর্বে কখনই প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গন করিতে সমর্থ হইব না 
-স্কারগ-।মার্দের মন ও ইন্দিয়াদি সকলই সীমাবন্ধ। যাহ! হউক স্বপন “আমরা 
শ্রীকৃষ্ণেরই দান এবং তাহারই তটম্থাশক্তি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ছছ্বে আশু, 
বলিয়া আমরা মায়াবশযোগ্য । এ কথা পূর্বেও বলিয়াছি। আমাদের অগুতারত 
আমরা কোনদিনই কৃ্ণনেবাতংপর ছিলাম না বা বিরজা ও প্রকৃতির সন্ধিস্থলে 
ছিলাম না। শ্রীশ্রীকষ্দাস কবিরাজ গোস্বামিপাদও আমাদের নিত্যরদ্ধ জীব বলিয়া 
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণন! করিয়াছেন, যথা :- 
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“নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহিমু্খ। 
রা নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি ছুঃখ ॥ 
| নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ । 
কৃষ্ণ পার্ধদ নাম তুঞ্জে সেবানুখ” ॥ 


শান্তকারেরা রলেন সে ধামে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না! তাই 
সে ধাম হইতে পতন কিরূপ সম্ভব তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় 
মঠের ভক্তগণের যেরূপ মত যদি এরূপ কোন অর্থ হইত তবে শ্রীল কবিরাজ 
গ্োস্বামিপাদ মহাশয় তাহার গ্রন্থের কোনও না কোনও স্থানে এর. ব্যাখ্যা 
দিতেন। শাস্ত্রের অনেক জায়গায় 'অনাদি' শব্দ পাওয়া যায়। সব জায়গায় বাদি, 
শব্দের অর্থ “অনাদি'ই, অন্য অর্থ নয়, তবে কেন এখানে অন্যরূপ করিব? শাস্ত্রৌু.. 
শব্দ গুলির স্বরূপ ও মুখ্য অর্থ করাই ভাল, গৌণ অর্থ করার আবশ্যক কি? অবশ্য 
শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ধ্যানস্তিমিত মানসনেত্রে এই কথার অর্থ যেরূপ . 
দর্শন করিয়াছিলেন সেই অর্থই জীবের কল্যাণের জন্য বলিয়৷ গিয়াছেন। এরূপ 
চিন্তা করিয়াই তিনি সন্তষ্টছিলেন কিন্তু সকলের সাধনা ত' একরূপ নয় তাই অন্থান্য 
সাধকগণের মত প্রকাশ মা । পাঠকপাঠিকাগণ যে মতটা তাহাদের সাধনার 
অন্থুকল বলিয়া মনে করিবেন ই মতটাই লইতে পারেন, তাহান্তে আমার কোনই 
আপত্তি নাই। সাধনায় অগ্রসর হওয়া লইয়াই কথা। 
শ্রীকৃ্চের ইচ্ছায় এই জগৎ উদ্ভৃত হইয়াছে যাহাতে জীব কর্মের সুক্্ম সংস্কার- 
সমূহ নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রভু শ্রীকষ্চন্দ্রকে লাভ করিতে পারে। 
জগৎ কাীনিক | 
উর শ্ীভগবানের শরণাপন্ন না হইলে কখনই এ মায়া উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ 
রা হওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে বিরাটমনে জগতরূপ 
উপায় একমাত্র কল্পন! বিদ্যমান বলিয়াই মানবসাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে । 
শরণাপতি। » আমাদের ক্ষুদ্র ব্যষ্টিমন সম্টীভূত বিশ্ব-মনের সহিত আমাদের শরীর 
৩ সসখাদির ন্যায় অবিচ্ছেগ্ সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। এই জন্যই ধাহার মায়াতে 
এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে তাহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই কথা 
দৃঢ়ভাবে সকলের মনেই অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্তব্য । 
, ...প"্ঠং$ক যাহা বলিতেছিলাম-_সমস্ত বৈষব-সন্প্রদায়ের আচার্্যগণ সালা 
: গ্রুপ 'পৃদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ভগবদ্বস্ত যেরূপভাবে অনুভব বা দর্শন করিয়াছেন 
সেইরূপ ভাবেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি 
এবং শাস্্রযুক্তিও যথেষ্ট দিতে পারি যে শ্ীশ্রীকৃষ্চৈতন্য দেব যে 
গর গুদ্ধা ভক্তির পথ জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন.তাহাতেই বিশেষভাবে 
রসের ভোগ আছে মাত্র অন্যথা অষ্টাঙ্গ যোগ ও জ্ঞান যোৌগেত'রসের 
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ভোগ আদৌ হয়ন! তবে জ্ঞানমিশ্রা; কর্মমিশ্রা বা যোগমিশ্রা ভক্তির প্রাপ্তি সারূপ্য, 
সালোক্য, নসার্টী ও সামীপ্য যুক্তিতে রসের কিছু আস্বাদন আছে। শ্রীমন্মহা প্রভু 
বলিয়া! গিয়াছেন £-- 
“জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। 
ব্রদ্ম আত্ম। ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ 
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা । 
্ অতএব সূর্য্য তাতে দিয়েত উপমা ॥৮ 
এক. ব্রদ্ম বন্ত তিন রূপে তিন প্রকার সাধকের নিকট প্রকাশ পান। জ্ঞান 
যোগঠু' নির্ভেদ ত্রন্ধান্থুসন্ধানে রত হইয়া ত্রক্ম সাক্ষাংকার লাভ করার পর ব্রহ্গের 
কৃপায় ব্রন্মে লীন হন। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্য দেব এই যোগ পুনরুদ্দীপিত 
করেন। তিনি বলেন জীবাত্বা ও পরমাত্মা একই ব্যক্তি ও অভেদ। 
রন নিষ্ষাম কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে পর কর্্দ সন্ন্যাস করিতে হয় 
ও ভক্তিযোগ তদন্তে জ্ঞান নিষ্ঠার প্রয়োজন । জ্ঞান সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান 
আলোচনা. লাভ হয়। জ্ঞান লাতাস্তে, জ্ঞানসন্গযাস পূর্ববক জ্ঞান যোগী কৈবল্য 
._লাভ করেন। অষ্টাঙ্গযোগী কুল কুগুলিনী জীব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া 
খহদ্বার হইতে জীবাত্মাকে সুযুগ্ন! নাড়ীর ভিতর দিয়া চালিত করিয়া মূলাধার, 
সাধিষ্ঠম, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞাচক্র এই ষটচক্র ভেদ করাইয়া 
একেবারে মস্তকের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত সহস্রার পঞ্মে পরম শিবের সহিত মিলন 
করাইয়া! দেন। শান্ত্রকারগণ সাধকগণের এই মৈথুনের কথাই উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। ভক্ত ব্রহ্মেরই ঘনীভূত মুত্তি আনন্দঘনবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ সিদ্ধু শ্ীশ্রীশ্তাম 
সুন্দরের সাক্ষাৎ কার লাভ ও সেব৷ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন ও পরাশাস্তি লাভ করেন। 
জ্ঞানযোগী, আষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তের কাহারও সিদ্ধিলাভান্তে আর রং জরামরণ 
যুক্ত সংসারে আসিতে হয় না। বৈষ্ণবগণের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ধলিয়া ছুইটা 
বস্ত আছেন। তাহারা ছুইজনেই জীব হৃদয়ে অবস্থান করেন। জীবাত্মন্কিতদি" 
মুক্ত না হন ততদিন কৃপালু পরমাত্ম। জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যোনি ভ্রমন করেন । 
রা ঘনীভূত অবস্থার কথা শুনিয়া আমরা যেন চমকিয়! না উঠি। সাংখ্য ধাহারা 
ম্টিস্লাছেন তীহারা জানেন যে পৃথিবীর উব্বরা শক্তি ঘনীভূত হইয়ী'ঃলংক্ুর. 
পরিণত হয়। বীজে একটা শক্তি নিহিত আছে মাত্র। সেই বীজের শর্তিপুর্থিবী 
হইতে উর্ধ্বরাশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। আর যিনি ত্র ভিনি 
যে ঘনীভূত হইয়া সাধকের হিতার্থে আকার ধারণ করিবেন তাহাতে কি আশ্চর্যের 
বিষণ থাকিতে পারে? . প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনী হইতে ও প্রত্যেক ধর্ম হইতেই 
সার অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য। কিছুই উড়াইয়! দেওয়া কোনও মতেই কর্তব্য নয় তবেই 
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'সম্পূর্ণ ভাবে জিনিষের অভিজ্ঞতা জন্মে, নচেৎ বিজ্ঞান বলিয়! যে বস্তু তাহা লাঁভকরা' 
অসম্ঠব। তবে তুষে পাড়দিলে যেরূপ চাউল পাওয়া যায়না তব্রণ ভত্বি ভিন্ন কোন 
সাধনাতেই সফলকাম হওয়া যায় না। শ্রীশচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীস্রীমন্মহা প্রভু 
বলিয়াছেন £-- | 


ভক্তিহীন “এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। 
সাধন'র 
ব্র্থতা। কুষ্ণ ভক্তি বিনে তাহ৷ দিতে নারে বল ।” 


জ্ঞানযোগীদের মতে মায়া ভ্রাস্তির ম্তায় যৎকিঞ্িৎ। স্পষ্ট করিয়া 

মায়! সম্বন্ধে তাহারা কিছুই বলেন না! ভাহারা ইন 
সত্য জগৎ থিথ্যা। মোটের উপর নাস্তিকের ভিন্ন সকলেই ব্রহ্মকে মীঃনন। 
নাস্তিকের! বলেন দেহই চেতন, দেহাতিরিক্ত চেতন পদার্থ নাই। তাহাদের তর্ক 
কোন মতেই দাড়াইতে পারেনা । যাহা হউক স্থুল, সুক্ম ও কারণ এই তিনটা 
সরাইয়া দিলে যে আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই নির্্মলানন্দ। এই আনন্দই 
শ্রীভগবানের স্বরূপ । শ্রীভগবানকে লাভ করা সহজ সাদা নহে । ব্রহ্মা ভাগবতে 
বলিয়াছেন__“হে প্রভু তোমার মহিম। যাহারা বলেন আমরা জানি তাহারা জানুন, 
অধিক বলিব কি'মাম!র মন, শরীর ও বাক্য এ তিনের গোচরে তোমার মৃহিমা নাই ।৮ 
আমাদের ভূতময় চক্ষুতে ভূতময় সব জিনিষ দেখ যায় কিন্তু চিন্র জিনিষ দেখিতে 
হইলে দিবাচক্ষু, প্রেমচক্ষু চাই। এই প্রেমচক্ষু লাভ করিতে হইলে "সর্বাগ্রে 
আমাদের চাট সব্বদীবে শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন এইরূপ উপলদ্ধি করিয়া 
জীবহিংসা হইতে বিরত হওয়া। কোনও প্রান্ীকেই হত্যাকরা ত' কর্তব্য নয়ই 
এ কথা ধাহার হৃদয়ে বিদ্দুনাত্র৫ প্রেম আছে তিনি সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন। সম্পূর্ণভাবে আহংসা সাধন করিতে পারিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রেম- 
চক্ষুর বিকাশ হয়। যজুবেবদ ৩৮১৮ বলিতেছেন-মিত্র স্তাইং চক্ষুষা সর্ববাণি 
ভূভানি ঠশীক্ষে।” এইজন্য সে বিঘয়ে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 
অনেক সুন্ম কীট আছে এ চক্ষুদ্বার! দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে হয় 
সেইরূপ তদপেক্ষা শ্বক্ষ স্বরূপ এ চক্ষে দেখা যায় না। খুব সুক্ষ চক্ষু দ্বারা আনন্দ- 
স্বরূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়। যায় । ভগবান কৃপা করিয়া সেইরূপ চক্ষু দান করিলে 
্ তবে সেই সব আনন্দম্বরূপ জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়।-- আবু! 
সু পাহাড়, জল, বাতাস, অগ্নি, মৃত্তিকা, জীব, জন্ত ইত্যাদি যে সমস্ত বসত 

এই পৃথিবীতে আছে অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে তাহার সকলই আছে। 
পার্থক্য এই যে সেখানকার সব চিন্ময়, এখানকার সব ভূতময়। শ্রীভগবানের কৃপা 
লাভ করিতে পারিলে ভূলৌকেই গোলোক দর্শন হয় এবং সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দের 
লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। 


ই. 

কর্মযোগ সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্দমযোগে ছি্উুদ্ধি 
ঘটে মাত্র ।* যখন: জাগতিক কোনও সুখ ছুঃখে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না 
দেইটাই চিত্তশুদ্ধির অবস্থা। কন্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্যান্ত প্রাপ্তি হয়। 
. পুণ্যক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্তে অবতরণ করিতে হয়। "ক্ষণে পুণো মর্ত্যলোকং 
বিশস্তি” এই কথা আমরা শ্রীগীতাশাঙ্কে দেখিতে পাই । এখানে" আর একটী কথা 
বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমরা কোনও জনমে নিদ্দিষ্ট কয়েকটী 
, বাসনার জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া আবার নূতন অনেকগুলি বাসনা 

টি _ পৃথিবীতে আনিয়া করি। তাহাতেই বারবার আসা যাওয়া করিতে 
আলেছুশা। হয় যেরূপ একটী ধান্টে বহু ধাশ্যবুক্ষ ও বহু ধান্য বারংবার নব 
উৎপাদিত ধান্য রোপণের দ্বার হইয়া থাকে । কম্মযোগে উপনীত 

হইতে হইলে পরপর তিন্টী সোপান অতিক্রম করিতে হয়।  গ্রথমত? ফলাকাজ্ষা 
বর্ধন, দ্বিতীয়তঃ কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ এবং অবশেষে ঈশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ । 
তাহ! হইলে দেখা গেল যে আসক্তি রহিত হইয়া! কলাকাজ্া বঙ্জন করিয়া কর্মের 
অনুষ্ঠান করা কর্তবা। তাঁহারই উদ্দেম্তে তাহারই কার্ষা সাধন করিতেছি এইরূপ 
মনে করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকিতে হইবে। এইরপ- 
ভাবে ধীহার! কন্ম 'করেন তাহাদের চিনের আসঙ্গ বা লেপ থাকে না। সেই কশ্ম 
তাহাদের দেহের বাপার ধলিয়া মনে হয় মাত্র । কর্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় কন্ম ও 
কর্মাযোগ এববস্্ নহে । প্রথমোক্ত কাধ্যে ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে। যাহা কিছু 
কন্ম সকলই সন্ত, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রেরণায় সাধিত হইতেছে এবং আমর! 
্রষ্টা মাত্র এইরূপ মনে করিতে হইবে । এইরপভাবে কার্ধা না করিয়! কর্তৃবাবুদ্ধির 
প্রেরণায় কারা করিলে অকৃতকার্য হইলে অবসাদ অন্ভব হইবে। কম্মযোগে 
শ্রীভগবানের সহিত কন্মফলদাতারূপে সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অষ্টাঙ্গ ও জ্ঞানযে।গে 
এইবপ কম্মদ্বার! প্রথগত: চিন্তের শুদ্ধ উংপাদন করিতে হয়। টি 
এক্প কাধ/করার প্রয়োজন হয় না। খকুঝের শাশাপন্ন ১£০ই আগলাশাপ্িও 
ভক্তের সব কাধা এইরূপ ভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে । সে ভন্য খতন 2, করিতে 
হয় ন।। যখন আনন্দ ব্যতীত কলের শত অনুকুল বন্ত জগত দেখা যায় শা এবং 
সকলেরই শ্রাতকুল বস্তু দুঃখ দেখা যায় তখন আমরা কেন সবর্বাকর্ষ: তানুন্র, 
ধাহাকে শান্ত্রবারগণ 'কৃষ্ণ' আখ্য| দিয়াছেন, সেই বস্তুর সম্ধানার্থ বাহির হইব না? 
শ্রীকৃষ্ণ যে নিম্মল আনন্দ স্বরূপ, অনাবৃত চৈতন্ত । শ্ুশ্ুপ্তিতে যে আনন্দ ভোগহয় 
তাহাও অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত আনন্দ। জালার ভিতরে জল রঠিয়ানে তৃষ্ার্ত 
হইয়া আমর! জালার উপরে লেহন করিতেছি মাত্র । ভিত্তরের বস্তুর অনুসন্ধান আদৌ 
করিতেছিন], ফলে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া ত”ছুরের কথা দিন দিন বৃদ্ধিই 


৪ 


'পাইতেছে। সাধুসল, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মধুরামণ্ডলে বাস ও শ্রীমৃত্ির শ্রদ্ধায় 
সেবন এই পাঁচের যে কোনওটার অল্পসঙ্গ করিলেও ভক্তি লাভ কর! 
নি ... যায়; একথা আমর শ্তীশ্রীচৈতন্থচরিতামৃতে দেখিতে পাই। যিমি 
ৰ মথুরামগ্ডলে বাস করিতেসমর্থ হইবেন না তিনি অন্ততঃ মনে মনে 
মথুরানগুলে বাস করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীশ্যামনুন্দরের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছেন এইরূপ সমস্ত সময়ে চিন্তা করিবেন। নিয়ত মৃত্যু চিন্তা করতঃ 
শ্রীশ্রীরাধাশ্যামযুগলমাধুরীতে সমস্ত সময় মন রাখিতে হইবে। এরূপ কৃরিলে সাধক 
নিশ্চিতরূপে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়। তাহার বাঞ্ছিত ইঠ্টবস্তু লাভ করিতে ব্থ হন। 
তাই বলিয়া ভক্ত শ্মশানে বিশেষ কোনও কার্য না থাকিলে যাইবেন না কারণ শানে 
বারংবার যাতায়াতে শুক্ষবৈরাগ্য আসিয়! ভক্তের যুক্তবৈরাগ্যকে নষ্টকরিয়া দিয়। 
তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে। 
শ্রীশঙ্করাচার্যদেব যে ব্রন্মের কথা বলেন তাহ নিবিবশেষ ব্রন্ম। ভক্ত যে ত্রহ্ষাবস্ত 
লীভ করেন তাহা সবিশেষ ত্রন্মা। নিরর্বিশেষ ত্রন্মে কখনই একেবারে লয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। নির্বাণ মুক্তি অসম্ভব কারণ জীব সত্ব চিৎকণ। অনাদি কাল 
হইতেই জীব আছে। কেহই জীব স্প্টি করেন নাই। মহাপ্রলয়ের পর মাত্র 
শ্ীভগবান কৃপাপুর্ববক জীবকে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া নিজের নিকট 
তানয়ন করিবার জন্ত জীব স্ষ্টি করেন। কি করিয়া জীব অন্য জিনিবের সঙ্গে 
(মশিবে? বর্তমানে বিজ্ঞান আবিষ্ষার করিয়াছে যে কোন জিনিষের 


গশ্থ। 
নির্ধারণ 


নির্ববা 

ডি সহিত কোনও জিনিষ মিশাইলেও একেবারে মিশেনা, পরম্পর পৃথক 
টি সত্তা রাখিয়া থাকে। অতএব নিব্বাণ মুক্তির কল্পন1 সুধীগণ পরিত্যাগ 
যুক্তি বিরুদ্ধ। 


পূর্বক অন্ত পন্থা দেখিয়। থাকেন। আমি ব্রহ্ম হইয়া গেলাম, ব্রহ্ম 

ও আমাকে বুবিলেন না আমিও ব্রহ্মকে বুঝিলাম না । অতএব এখানে উপাসনার 
পরিপূর্ণতা নাই। নিকটে থাকা যায় কতক্ষণ ইহা লইয়া! কমিবেশী। উপাসনার মাত্র 
" ফ্দিবেশী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় উপালনার পরিপুর্ণত তা আছে কারণ সাধ্য ও সাধক 
পরস্পর পরম্পরকে বুঝেন। আরও শ্রুতিও বলিয়াছেন প্যত্রত্বস্ত সর্ব্মাতবৈবাভূততৎ 
কেন কংপশ্যেৎ” অর্থাৎ “যে সময় সবই আত্মন্বরূপ হয় তখন কে কাহাকে দেখিবে ? 
এই শুদ্ধ! ভক্তির যাজনই সর্ববাপেক্া শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়। বুঝিতে হইবে। ্‌ 
_অর্দাকে আত্মা ও প্রাণকে একই বস্তু বলেন। এরূপ ধারণ! করা সম্পূর্ণ ভূল। 


ৃ আত্মা ও প্রাণ একেবারেই স্বতন্ত্র। তূর্য্যরশ্মি যেরূপ তৃর্যে থাকিধা। 
আত্মা, 


রা কোটী কোটী জগংকে আলোকিত করে প্রাণ ও সেরূপ আত্মার 
ও. তরঙ্গরূপে থাকে, আত্মাতেই নিত্য জড়িত থাকে । দেহের সর্ব্বস্থানে 


অনুভব করা যায় বলিয়। নাম আতা। সংকল্পবিকল্পাত্বক বৃত্তি বিশেষ 


৫ 


কে মন বলে। সুর্ধ্যকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলে ছায়া যেরূপ পশ্চান্দিকে 
পতিত হয়” সেইরূপ শ্্রীকৃষ্ণচন্্রকে ধাহারা সম্মুখে রাখিয়া চলেন তাহাদের 
পিছনে মায়া পড়িয়া থাকে। অন্যথা মায়া শ্রীকষ্চচন্দ্রকে দেখিতে দেয়. না।, 
সমস্ত তত্বই পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যদি সাধু সঙ্গে জীবন তরণী বাহিয়া 
যাওয়া যায়। 
ধাহার! শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন দ্বার! পরতত্ব উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক ভারা 
যেন মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ না করেন। শ্্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূ জনৈক ভক্তকে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছিলেন যখন এ ভক্ত মায়াবাঁদীর ভাষা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ 
উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। অনেকের মনে হয় যে জ্ঞান বা অষ্টাজযোগ বুঝি 
সহজসাধ্য ও উত্তম বস্তু দান করে তাই ধীাহার। সন্দিগ্ধ তাহারা এ সব 
যোগের প্রণালী সম্বন্ধে একটু আধটু এ সব যোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
নিকট শ্রবণ করিতে পারেন। তাহা হইলে তাহারা অবগত হইবেন যে 
& সব যোগের সাধনা কলিহত জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব কারণ 
আমাদের দেহ অপটু এবং মন অতিশয় চঞ্চল। আরও এ সব যোগের 
সাধনার ফলে-যে, আনন্দ আন্বাদন করা যায় তাহা শকষ্ণকে ধাহার৷ প্রভু জ্ঞানে 
উপাসন! করেন তাহাদের আনন্দান্াদনের তুলনায় অনেক কম। 
তা এ কথা আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া আদৌ বলিতেছি 
না, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপারকরুণায় বৈষ্ণবাচাষ্াগণের মুখে 
শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া এবং এই বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া 
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই স্পষ্টভাবে লিখিতেছি। 
রী শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে দেখিতে পাই শী শ্রীমন্মহা প্রভূ শ্রীল কবিরাজ গোম্বামিপাদ 
মহাশয়ের মুখে বলাইতেছেন 2 
“কৃষ্দাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। 
কোটা ব্রহ্ম স্থখ নহে তার এক বিন্দু” 
ক্ুত্র একটা রাঁজ্যের রাজার প্রতিনিধিকে আমর! কত সম্মান করি, তিনি 
সম্মানিত হইয়া কত আনন্দ উপভোগ করেন আর যে কৃষ্ণ কোটী কোটা 
বিশ্বত্রন্মাণ্ডের অধিপতি তাহার দাস হইলে যে আনন্দসিম্কুর আম্মাদঃ' হয় 
তাহা ত” বলাই বাহুলা। “আমি ভগবান ও “ভগবানের আফি 
এ . এই ছুইটা ভাবের মধ্যে কোনটায় আনন্দ বেশী? কৃষ্ণ-ভক্ত 
লাভ ভক্তের,  ধর্ণয তার্থ, কাম ও মোক্ষকে পদদলিত করিয়৷ পঞ্চম পুরুঘার্থ 
টে প্রেমময়ী “অবস্থা প্রার্থনা করেন। আপনারা অনেকে হয়ত; 
.* আমাকে বলিবেন যে ধর্ম-প্রচারক ধর্ম প্রচার করিবার পূর্বে 
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নিজে ধর্ম আচরণপুরর্বক উপযুক্ত চাপরাশ লাভ করিবেন নচেৎ তাহার কথায় 
কেহই কর্ণপাত করিবে না। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের নিকট জানাইতেছি 
যে আমি প্রচারক হিসাবে আপনাদের কোন কথ! বলিতেছি না, বৈষ্ণব 
আচার্যগণের মুখনিঃস্থত অম্বতময় উপদেশাবলী আমি যাহা শ্রবণ করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, শাস্ত্রাদি অল্পবিস্তর অধায়ন করিয়া যে সামান্ত জ্ঞান 
লাভ করিয়াছি এবং শ্রীন্রীমন্মহাপ্রতুর অপার করুণায় ও প্রেরণায় যাহা 
হাদয়ঙম করিয়াছি সেই সব তত্ব যথাসাধ্য নিজেও পুনঃপুনঃ শ্রবণৎকরিব এবং 
আপনাদের নিকট আপনাদের সেবক রূপে নিবেদন করিয়! আমার চিরদগ্ধ 
প্রাণে যাহাতে একটু শাস্তি লাভ করিতে পারি এইজন্য তাহা লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। যাহা হউক যে বিষয় বলিতেছিলাম ৫ 
ধাহার! শ্রীশ্রীকষ্চচৈতন্তদেবের চরণাশ্রিত হইতে যাল্া করেন তাহাদের 
নিকট আমার করযোড়ে অনুরোধ যেন তাহারা ভুলিয়াও 
০ শ্রীনন্দনন্দনে সন্দেহ না করেন ও কোনও ধর্টের নিন্দা না করেন। 
প্রচরণাশ্রিত শ্রীশ্রীমন্মহ। প্রভু কোন ধন্েরই নিন্দা করেন নাই। আমি যেটা 
রা বুঝিয়াছি সেইটাই কেবলমাত্র ঠিক অন্য সব কিছুই-প্ময় ,এইরূপ 
াঞরদারিকভীর ধারণা করা যে কতদূর বুদ্ধিহীনতাঁর পরিচায়ক তাহা আর কি 
খল কাঞাথাত বলিব। একজন একজনের পিতা আর একজনের পিতামহ। 
এক বাক্তিই একই সময়ে পিতা এবং পিতামহ যদিও এই 
তুইটী শব্দের অর্থ এক নয়। সেইরূপ নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতি 
ইষ্ট বস্তসকল স্বরূপতঃ এক। এ সমস্ত নিতা ও অগ্রাকৃত চিন্ময় শব্দগুলির 
অর্থ এক নয়। তাই বলিয়া নিন্দা করিব কেন? নিন্দা করিলে নিরয়গামী 
হইতে হইবে । ধরুন একজনের স্ত্রী আছে। যাহার স্ত্রী তিনি তাহার স্ত্রীকে 
দাম্পত্য রসে উপভোগ করিতেছেন। এব্যক্তির পুভ্র তাহার স্ত্রীকে মাতৃরসে 
উপভোগ করিতেছেন এবং তাহার স্ত্রীর সহিত ধাহার যেরূপ মম্বন্ধ তিনি 
সেইরূপভাবে একই বস্ত দর্শনাদি করিতেছেন। ইহাতে কি আপত্তি হইতে 
পারে? . শ্রীভগবানের অনস্তরপ। ধাহার যে রূপটা 'ভাল. লাগে তিনি 
সেইবপ্পই উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈদূর্যমণি যেরূপ নানা অবস্থায় নানা 
মুক্তি ধারণ করে ভক্তবংসল শ্রীভগবানও ভক্তের বাসনান্ুযায়ী নানা রূপ 
ধারণ করিয়া আছেন। ভক্ত যখন যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি 
সেইরূপেই তাহার নিকট আবিভূর্ত হন। কেহ শ্্রীভগবানকে সাকার, কেহ 
নিরাকার আবার কেহ ব! নিব্বিকারভাবে উপাসনা করিতেছেন যেরূপ জলকে, 
জল, বরফ ও কুয়াসা এই তিন অবস্থায় আমরা ইহা ভোগ করিয়া থাকি। 
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অনস্ত ও অসীম সাগরের সবটুকু কে দেখিতে পারে? হধাহারা ৬পুরীধাম হইতে: 
্র্গবনের  দেখিয়াছেন তাহারা বলিবেন যে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালাযুক্ত, 
বরণ নি্য়ের এধীঁহারা বোম্বাই সহর হইতে দেখিয়াছেন তাহারা বলিবের যে 
সমুদ্রে বিশেষ তরঙ্গ নাই। বস্ত্তঃ এই সব দর্শন জমযুক্ত। 
যিনি যেখান হইতে দেখিয়াছেন তিনি সেখান হইতে যেরূপ দেখা যায় 
সেইরূুপই বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে সমুদ্র এইরূপই 
অন্যরূপ নস তাহার কথা কে শুনিবে? তিনি লোকের নিকট হাস্তাম্পদ 
হইবেন মাত্র । শ্রীভগবান অচিস্তয, অব্যক্ত ও অনির্ববচনীয়। তাহার সম্বন্ধেও 
দার্ভিকের মত সাধনা না করিয়া কোনও কিছু বলা কখনও সমীচিন নয়। 
আর শ্রীভগবান এইরূপ অন্তরূপ নয় ইহা বল! ত' কখনই বুদ্ধিমানের কার্য নহে। 

আমর! শ্রীগীতায় দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন £-_ 

“যে যথা মাং গ্রপদ্ন্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 

মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ববশঃ ॥৮ 
অর্থাৎ হে পার্থ যাহারা যে ভাবেই আম্মাকে ভজন করুক না কেন সকামই 
হউক আর-নি্কামই হউক আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া 
থাকি। সকাম যাহার! তাহারা আর্মীকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্্রাদি দেবগণের 
ভজন। করিলেও সর্ববপ্রকারে (ইন্দ্রাদি দেবরূগী ) আমারই ভজন পথের অনুসরণ 
করিয়া থাকে। | 
সচরাচর আমরা অনেককে বলিতে শুনি “সোইহং”, “আমিই সে”, 
নর “আমিই ব্রহ্ম”; এরূপ ধারণা করা যে কতদূর গহিত তাহ 
ধারণ সম্পূর্ণ প্রত্যেকে একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে 
বাজিলক। পারেন। আমার ছুঃখ, কষ্ট, ভোগ, বিলাস, স্বার্থপরতা সবই 
আছে অথচ আমি ব্রহ্ম হয়ে কমে আছি! বলা ত আর কঠিন কিছুই নয়, 
মুখের কথা, বলিয়া ফেলিলেই হইল কিন্তু তাহা হইলে ত” আর আমাদের 
ছুঃখের অবসান হইবে না। «সোহহং” বলিলে ত' আর কোন কার্যযই রহিল 
না এই লোভেও আ্ুনেকে “সোইহং” বলেন। তত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী 
ভজন সাধন করিবার প্রয়োজন। তবেই ছুঃখের নিবৃত্তি হইবে, অন্থা 
নয়। জীবও সচ্চিদানন্দ এবং শ্রীভগবানও সচ্চিদানন্দ সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই কিস্তু একজন পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া হাহাকার করিভেছে 
আর একজন মায়াকে নিজের শাসনে রাখিয়া এই বিশ্ব একবার গড়িতেছেন 
আগ একবার ভাঙ্গিতেছেন এই পার্থক্য! একদিন পথে যাইতে "যাইতে এক 
কর্মকারশালায় গমন করিয়া শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচাধ্যদেব একখণ্ড উত্তপ্ত 


দলে 


'লৌহ মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া শিত্তাদের বলিয়াছিলেন 'তোঁরা 
, সোইহং সোইহং করিস্‌, আমার ন্যায় উত্তপ্ত লৌহখণ্ড মুখের' ভিতর দে 
দেখিনি।” তাহারা সকলেই পশ্চাদ্পদ হইলেন। তখন স্বামিজী তাহাদের 
সতর্ক করিয়৷ দিলেন যাহাতে তাহার! নিজে ব্রচ্ম না হওয়া পধ্যন্ত এইরূপ 
ও দার্ভিকের মত “সোহহং না বলেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন 
8৯ যে শঙ্করাচার্যাদেব ধাহারা ভক্ত তাহাদের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মুই 
দেবের প্রচার করিতেন। একদিন যখন মানসিংহ কোনও বূক্তির নিকট 
ট হইতে অ্বৈতবাদ মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন তখন 
শঙ্করাচার্য্যদেব মায়াজল ও মায়ানৌকা স্ষ্টি করিয়া! তাহাকে অপূর্ব 
কৌশলে কিরপে অছৈতবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আপনারা 
শ্রীশ্রীভক্তমল গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হইবেন। 
জীব কখনই ব্রন্মের সমকক্ষ হইতে পারেন না। ব্রন্মের অংশ মাত্র। 
পূর্বেও একথা বলিয়াছি। জীব যদি ব্রন্ধই হইতেন তবে বিরাটরূপে সর্বব্যাপী 
হইয়া মায়ারপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ারু কোন প্রকারেই সম্ভাবনা থাকিত না। 
“বুংহতে বুংহয়তি” অর্থাৎ ধাহার চেয়ে বৃহৎ আর হইতে পারেনু” এবং যিনি 
কষুদ্রকে বৃহৎ করেন তাহাকেই ব্রহ্ম বলে। সর্বত্রই যদি ব্রহ্ম 
১ ই বিরাজমান তবে মায়ার স্থান ব্রন্মের ভিতর ভিন্ন বাহিরে ত, 
রা পারেন আর হইতে পারে না? এইজন্য ব্রন্ষের মায়ারপ দর্পণে প্রতিফলিত 
হওয়া অসম্ভব । আবার দেখুন একখণ্ড মেঘ কি কখনও বিরাট 
সূর্যকে আচ্ছাদন করিতে সমর্থ হয়? তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। তদ্রপ 
ব্রন্মের দাসী সায়! ব্রহ্মকে কখনই দলিত করিতে সমর্থ হয় না। বেদাস্তভাঙ্তে 
উল্লেখ আছে :-_ 
“মায়াবিম্বং বশীকৃত্য তং স্্যাৎ, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর । 
অবিদ্ধা বশগো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥” 
অর্থাৎ “কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ 1” মায়া জড়ময়ী ও চৈতন্তময়ী। যখন 
চৈতন্তময়ী তখন তাহাকে যোগমায়া বলা হয় আর যখন জড়্ময়ী তখন তাহাকে 
গুণমায়া বল! হয়। জড়মায়৷ চৈতন্তময়ী মায়ার বিকার। আরশীতে যেরূপ 
সমস্ত অঙ্গই বিপরীতভাবে প্রতিবিষ্বিত হয় তদ্রপ চেতন্তময়ী 
যোগাযাও মায়া জড়মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় বিপরীত ও বিকৃত 
0 আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা জড়মায়াচ্ছনন । এই. প্রপঞ্চ 
সেই চৈতন্যময়ী মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নচেৎ ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। 
শ্রীভগবানের কৃপায় চক্ষুর উন্মেষ হইলে সেই যোগমায়া রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয়। 


২৪ 


সে রাজ্যের নাম গোলোক। সেখানে শ্রীভগবান নিজ পার্খবদগণসহ নিত্্য-' 
লীলারসে মন আছেন। গোলোক ছইটা__একটা সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ধদেশে ; সেখানে , 
বিরহ ও মিলন ছুইই আছে এবং যে স্থান হইতে শ্রীকৃষ্চন্তা 
চৌদ্দ মন্বস্তর শেষে তাহার লীলাতরণী লইয়া! ভূমগ্ুলে অবতরণ করেন। 
শ্রীকৃষ্ণের এই তুমগুলস্থ লীলাস্থলীই শ্রীবৃন্দাবন রূপে প্রকাশ পান। আর 
একটা গোলোক আছে সেখানে বিরহ আদে নাই, নিত্য মিলন। বৈকুণ্ঠও 
ছুইটী। একটার নাম মহাবৈকু্ধ আর একটার' নাম বৈকুঞ্ঠ। 
শেষোক্ত বৈকৃষ্ঠেই লক্ষ্মী নারায়ণ অবস্থান করেন। মহাবৈকুষ্ঠের 
অধিপতি চতুবৃহ যথা ঃ__বাস্ুদেবক অনিরুদ্ধঃ সংকর্ণ ও প্রছায়। 
গোলোকেও এই চতুব্র্ণহ বর্তমান। গোলোককে কৃষ্ণলোকও কেহ কেহ 
বলেন। সেখানকার অধিপতি বাসুদেব বা স্্রীকৃষ্চন্জ। বৃন্দাবন ও মথুরা এই 
গোলোকের ছুইটা প্রকোষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি ঘনীভূত হইয়া প্রেম ও 

তন্নিবিড়তর অবস্থায় মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধা এই 
৯ 7. মহাভাব স্বরূপিনী এবং গ্লোপীগণ তাহার কায়বুহরূপ। শ্রীনন্ৰ 
জাপঃ তব - মশোদা প্রভৃতি পিতৃবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তির ঘনীভূত মুত্তি। 

শ্রীদাম সবল প্রভৃতি সখাগণ ও নারদ, উদ্ধব প্রভৃতি দাস সমূহ ও 
ত্রজের 'লতা গুল্সাদি নিত্যমুক্ত জীব পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্শ্বদ। অর্জুনাদি 
ভগবৎ নিখিল পার্খদগণও নিত্যমুক্ত জীব। কঙকগ্লি জীব কৃষ্ণধামে আকৃষ্ট 
হইয়া নিত্য সেবান্ুখাস্বাদনে মগ্ন আছেন আর কতকগুলি জীব (যেরূপ 
আমরা ) মায়া রাজ্যে আকৃষ্ট হইয়া মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। 
ীকৃষ্ণই মায়াকে আদেশ দিয়াছেন যে যেহেতু জীব আমাকে ভুলিয়াছে 
সেই হেতু উহাদের আমার নিকট আনয়ন করিবার জন্ত একবার স্বর্গে 
উঠাইবে আর একবার নরকে ডুবাইবে। এইরূপ বারবার নাগাড়ি চুগাড়ি 
খাইয়া যদি ইহারা একবার আমার পানে ঢায়। তাই ভক্তের এই জগৎকে 
কারাগার স্বরূপ মনে করেন। মায়া এই সংসাররূপ কারাগারের কর্তা । 
সে শ্রীকষ্ণেরে আজ্ঞায় অত্যন্ত ক্ষমতাবতী হইয়া জীব জচ্চিদানন্দ বস্তু 
হইলেও তাহাকে নানারপ শাস্তি দিতে সমর্থা হইতেছে। এইরূপে নান! 
ছুঃখ কষ্ট ভোগান্তে ভগবানকে জীবের মনে পড়ে। অতএব জড়মায়াকেও 
দ্বণ! করিতে নাই। মায়ার শরণাপন্ন হইতে হয়। যখন ম্বরূপত; জীব মিত্য 
কৃষ্ণদাস্থ তখন পাপীকে ঘ্বণা করিতে নাই কিন্তু তার কাধ্যটাকে ঘ্বণ। করিতে 
হুইবে। যে ভক্ত হইবে সে সকলকে ভালবাসিবে। তার কাছে শত্রু কেহ 
হইতে পারে না। সকলেই যে তার বন্ধু কারণ সকলেই যে নিত্য কৃষ্দাস। 


শ্রীবৃন্দাঘন। 


শ্রীবৈকৃণ্ঠ। 


১.০ 


'এসব কথ! অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত স্মরণ করিয়া তিনি 
হৃদয়ে স্ফুত্তি পাইলে তবে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়। | 
, জ্রীশ্রীরামকঞ্ণ দেব বলিয়া গিয়াছেন যে কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না, 
অতএব যাহার যে মৃত্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে সেই মৃত্বির 
পুজা হইতে তাহাকে বল পুরর্কক বিচ্যুত কর! একেবারেই গহিত। 
বিতির টা তবে কোনও মুন্তি বিশেষে রসাধিক্য থাকিলে তাহ! অতি বিনীত- 
বিগ্রহ ও ভাহার ভাবে এ সাধকের নিকট নিবেদন করা যাইতে থারে মাত্র। 
সে ইচ্ছাপূর্বক যদি এ অধিক রসের মূত্তিতে আকৃষ্ট হয় তাহাতে 
কিছুই অন্যায় হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমার শ্রীভগবানকে 
অন্ত একজন অন্যরসে আস্বাদন করিতেছেন তাহাতে বরং আমার আনন্দিত 
হওয়া কর্তব্য যেহেতু আমার প্রিয়তমকে অন্য একজনও ভালবাসে । কাহারও 
ধম্ম মন্দ বল! কখনও কর্তবা নয়। তবে সর্ধবাকর্কক আনন্দ নবকিশোর 
নটবর দ্বিতুজ মুরলীধর ধীর ললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্রহ্দ বস্তুতে 
যে রসাধিক্য আছে তাহা! অন্তের' কাছে যুক্তির সহিত বলা যাইতে 
পারে। সাম্প্রদাফিকতা অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা কোন রকমেই অনুমোদন করা 
যায় না। তবে যতটুকু আবশ্যক তাহা করিলে কোনও ক্ষতি হয় না 
বরং কল্যাণ হয়। 
তরুণ সাধকের পক্ষে তাহার মনকে বা ইষ্টনিষ্ঠাকে বেষ্টনী দিয়া একটু 
ঘিরিয়া৷ না! রাখিলে যেরূপ কোনও অনাবৃত শিশুবৃক্ষকে কোনও 
জন্ত দেখিতে পাইলে খাইয়া ফেলে তাহার দশাও তদ্রুপ হয়। 
অ।মাদের ইন্ড্রিয়গুলি ত' আমাদের অধীন নয়, নানাদিকে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে আমাদের সব সাধনাই ষে হারাইতে হইবে । পতঙ্গ, 
মাতঙ্গ, কুরঙ্গ ও ভূঙ্গ ইহারা এক একটা মাত্র ইন্দ্রের তাড়নায় খন সর্ধনাশ প্রাপ্ত 
হয় তখন আমাদের প্রশ্ন ত' উঠিতেই পারে না। রূপ, রস, গন্ধ, শব ও স্পর্শ 
এই পাঁচটা বস্তু পাঁচ দিক হইতে আমাদের আকর্ষণ করিতেছে । অতএঘ 
আমাদের বিশেষভাবে সতর্কতা অবলশন করা আবশ্মক। . একাই সব 
কার্ধা করা কর্তব্য। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে দস্বাত্রেয় অবধৃত 
নৃশতি যছুকে উপদেশ করিতেছেন যে সর্প যেরূপ এক। গমনাগমন করে 
আমাদেরও তব্রুপ চল কর্তব্য। আরও নানাভাবে একাই সাধনা করা কর্তব্য 
ব্লিয়! হুপতিকে নানা উপদেশ করিয়াছিলেন । আমরা €[/200073 [গা 
ঢা 0০25৩759009 নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে. 430176009 19 
609 0019099  00670190 0? 0071 এইরূপ নানা গ্রন্থে একাই 


তরুণ সাধকের 
সতকত। । 


৩১ 


সাধনা করার উপদেশ লিখিত আছে। অবশ্য সংকীর্তন সাতে পাঁচে মিলিয়া 
করিবে তাহাতে অনিষ্ট হইবে না। ্রস্রীমশ্মহা প্রভৃও বলিয়াছেন £₹_ 
| “অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর লীল। আম্বাদন। 

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্তন ॥% 
এক] কার্য না করিলে নান। জনের নান! মতে ভক্ত তার ইচ্ছান্ুযায়ী ভক্যাজ 
ব্ত্নের সাধন করিতে সমর্থ হন না এবং তাহার অভীষ্টলাভে বঞ্চিত 
অধিকারী 'হন। ভক্ত সাধক অবস্থায় ব্রজে সিদ্ধ দেহে প্রীন্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল 
্ সেবায় নিযুক্ত আছেন এইরূপ চিন্তা করেন। ইন্দ্রিয় দ্বারগুলি 
ভগবৎ সেবাদ্বারা বদ্ধ করিয়া ধিলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না। কৃষ্জভজন 
সব্বাপেক্ষ। সহজসাধ্য। 

“গোবিন্দ ভজনে হয় সবে অধিকারী । 

কিবা শুদ্র কিব। বিপ্র পুরুষ বা নারী ॥৮ ূ 
জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের অধিকারী সকলে নয়। কুষ্চ ভজনের বিরোধী বলিয়া 
যখন সব বৈষয়িক জিনিষ ত্যাগ করা শ্ায় সেই হইতেছে প্রকৃত বৈরাগ্য। 
এইরূপ , বৈরাগ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই তাহা 
মিলিবে। আত্মসেবার লেশমাত্র থাকিতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা প্রান্তি হয় না। 
কৃষ্ণ বংশীনাদে সাধনসিদ্ধ গোপীদের একটুখানি যাহা স্বজাতীয় ধর্ম ছিল তাহারও 
ত্যাগ হইয়াছিল । 


“অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন । 

না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন শ্রীচরণ ॥% 
এইজন্যই সকলের পক্ষে শ্রীকৃঞ্চ ভজন কর! স্রুখিধাজনক । অবশ্য আমি 
অন্টৈক শরণ  বলপুববক কাহা!কেও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য বলিতেছি না। 
হইয়া প্রীগৌর-. আমার কথা শ্রবণ ,করিয়া যদি কাহারও ইচ্ছ! হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণ 
সখ ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। শ্রীগৌরভাবরাগে মনকে রঞ্জিত 
লীলা প্রবেশের না করিলে ব্রজলীলা মাধুর্য্য পুর্ণভাবে আস্বাদন করা অসম্ভব 
০৪ করণ শ্লিগৌরসুন্দরই আমাদের ব্রজছুলাল স্বয়ং। তিনি জীবকে 
শুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ও রাঁগমার্গে ভক্তি বস্তটা কি তাহ! প্রচার করিয়া 
আমাদের ব্রজলীলামাধুরী আস্বাদন করাইবার জন্য করুণাপ্রকাশে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধাভক্তি প্রচার না করিলে শঙক্তিহীন 
কলির জীবের যে কি ছুরবস্থা হইত তাহা আপনারা সহজেই উপলব্ধি, 
করিতে পারেন। | 
" নিষ্কামতাবে আমাদের সাধন! করা কর্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভূর পার্খ্দগণের 


৮০৭ 
কারা ও উপাসনা দেখিয়া আমরা সেবা শিক্ষা করি। ঠাকুর আমায় দাঞ্ড 
| ঠাকুর আমায় দাও এই রব দ্বারা ঠাকুরকে ব্যস্ত করিয়া ন! 
৫ তুলিয়া “ঠাকুর আমার যথাসর্ধস্ব লও এবং যথাসর্ববন্থ লইয়! 
তোমার শ্রীচরণে যাহাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয় তাহাই তুমি 
তোমার ব্বভাবস্থলভ কপাগুণে আমায় অজ্ঞান ও অবোধ জানিয়। করিয়া দাও” 
এইরূপভাবে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। 
আর্ত, জিজ্ঞাম্, অর্থার্থী ও জ্ঞানীদের মধ্যে সকলেই সকাম। ব্রজে রাধাকৃষণ 
ধ্যান ও ভজন মাত্র নিখণ ভজন। যে প্রেমময় দেহে শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ 
ভজন হয় সেবাকাজ্ষায় সেই প্রেমময় দেহ পুষ্ট হয়। ভোজন না করিলে থেরূপ 
এদেহ থাকে না ভজন না করিলে সেইরূপ প্রেমময় দেহ থাকে না। সাধক 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধির তাহার ইষ্টদেবকেই পরম নিষ্ঠার সহিত 


রে ধ্যান করিবেন এবং অন্য বিগ্রহকে কোনপ্রকার অনাদর না করিয়া 
নিা। তাহার প্রিয় বিগ্রহের বিভিন্ন প্রকাশ মনে করিয়া 'প্রগাঢ ভক্তির 


সহিত প্রণাম করিবেন।* ভক্ত চুড়ামণি হনুমান যে তাহার ইঞ্টদেব 
শ্রীরামচন্দ্রকে একনিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিতেন তাহা আমরা এই' গ্লোক হইতে 
জানিতে পারি যথা 
“ভ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি। 
তথা'প মম সর্ধন্থং রামঃ কমললোচনঃ ॥” 
আপনারা যে ঘরে ঘরে আজ মধুর শাস্ত ও সৌম্য যুগলমৃত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে 
পাইতেছেন তাহার মূলে আমাদের শ্ীশ্রীগৌরমুন্দর। তাহার দানের ন্যায় 
্রনরাধাকফ্, . দান জগতে অতি বিরল, অতি বিরলই বা বলি কেন সেরূপ দ্বান 
যুগল বিশগ্রহের  নাইই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুরে শ্রকুষ্ণ মৃত্তি সচরাচর দেখা 
পবল। . যাইত না। যাহা বা প্রাচীন 'মুদ্তি ছিল তাহাও স্্রীরাধা শৃশ্য। 
নারায়ণ শিলাতেই বাস্থদেবের পুজা হইত। যেরূপ আগমবাগীশ কালীমৃত্তির 
পূজার প্রবর্তন করেন সেইরূপ শ্রীগৌরনুন্দর রাধাকৃষ্মৃত্তির পুজার প্রবর্তন 
করেন। . আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রতু প্রচারিত রাগমার্গে শুদ্ধাভক্তির যাঁজন খুব 
সতর্কতা অবলম্বন করিয়া করিতে হইবেক, তবেই শ্্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত 
শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিব। নচেৎ জ্ঞানমিশ্রা, 
যোগমিশ্রা বা কণ্্মিশ্রা ভক্তির সহিত খিচুড়ী পাকাইয়া ফেলিলে সব দিকই 
পণ্ড হইবে। 
_... প্দেখিয়ে না দেখে যত অভক্তের গণ। ' 
উল্গুকে না দেখে যেছে সৃর্য্যের কিরণ॥” 


ভগ 

বহিমুখ ব্যক্তির বিষয়বিষবৃক্ষকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া প্রীকৃষ্ণনুর্য্যের আলো! দেখিতে ' 
পায় না, যেরূপ পেচক তাহার কোটরে থাকিয়া দিনের বেলায়ও অন্ধকার . 

বলে এবং অন্ধকার রাত্রিতে আলো দেখে। শ্রীকৃষ্ণ নিতা কিশোর--. 
তি * বয়স ১৫ বংসর ৯ মাস ৭ দিন, গীতাম্বর, নবীন নীরদবর্ণ। 
আপ বিদ্যুৎ শ্রীকষে গিয়া স্থির হইয়াছে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ 

পীতবসন পরিধান করেন। শ্ত্রীরাধারাণী নিত্য কিশোরী--বয়স 
১৪ বতসর ২ শাস ১৪ দিন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা ১ বংসর ৬ মাস ২৩ দিনের ছোট । 
পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী। গায়ের রং ললিত হেম বর্ণ। কেহ কেহ বলেন 
গোপীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই নত, গীত বসন তাহারই নিদর্শন স্বরূপ । 
শ্রীরাধাপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তি ত্রিভঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের চরণে চক্র, পদ্ম, ধ্বজ, 
বজ্, অন্কুশ, যব ও শঙ্খ প্রভৃতি উনবিংশ চিন্ু বর্তমান। শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের 
কাম ক্রোধাদি রিপু ছেদন করিবেন বলিয়া! শ্রীকৃষ্ণ চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন । 
ভক্তের মনোরূপ মধুকর যাহাতে এ শ্রীপাদপদ্ধে পড়িয়া থাকিতে পারে সেইজন্য 
পঞ্মুচিহ্ব। কৃষ্ণভক্ত যে সর্ববশক্রজয়ী তাহ! এ ধ্বজ চিরে প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তের 
নানাজন্মের পাঁপপর্র্বত বজ্র নষ্ট হইয়া যায় বলিয়। বজ্ধ চিন্ু। মনরূপ মস্ত 
মাতঙ্গকে ধরিয়া-রাখিবার জন্য অঙ্কুশ চিহ্ব। যব চিহ্ন সমস্ত সৌভাগা প্রাপ্তির স্চনা 
করিতেছে ও শঙ্খ চিহ্ন অর্থ এবং বিস্াপ্রাপ্তি্চক | 

শ্রীকষ্ণের ভগবত্তার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়! ধাহার মন প্রাণ তাহার নাম, রূপ, 

গুণ ও লীল। কথা শ্রবণান্তর বাসনা বিহীন হইয়া তাহার 
শুদ্ধা ভক্তি ও দিকে ধাবিত হয় তাহারই শুদ্ধা ভক্তির শ্রদ্ধাবীজ অঙ্কুরিত 
তাহার মূল র 
ইতিহাস। হইয়ছে জানিবে। তিনি তখন জ্ঞানসম্পন্ন আচার্যদিগের নিকট 

গিয়া প্রশ্জিজ্ঞাস! দ্বারা ও শুশ্রা! দ্বারা সংসার সম্বন্ধে ও 
"অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সব জানিয়া লন। শ্রীভগবান অর্জুনকে শ্রীগীতায় 
এই কথাই বলিয়াছেন 

“তদ্‌ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্বেন সেবয়া। 
, উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্বানিনস্তত্বাদশিঁনঃ ॥৮ 
শ্রীব্রন্মা ও তৎপর শ্রীনারদ এই শুদ্ধা ভক্তির প্রবর্তক । এই শুদ্ধ ভক্তির 
কথা শ্রীকপিলদেবও তম্মাতা৷ দেবহুতির নিকট বলিয়াছিলেন এবং আস্ুুরী নামক 
জনৈক ব্রাহ্মণকে সাংখ্য যোগের কথ! বলিয়াছিলেন। শ্রীনারদ তাহার ভক্তি স্বৃত্রে 
ভক্তির .ব্যাখ্যা করিতেছেন £--ও সা কন্মৈ পরমপ্রেমরূপা--সা (সেই, 
অর্থাৎ ভক্তি) কম্মৈ, (কিং শব্দ ঈশ্বরের প্রতিবাচ্য ) পরমপ্প্রমরূপা_ 
( একাস্তিক.. প্রেমস্বরূপা ); অর্থাৎ ভক্তি_-“ঈশ্বরের প্রতি একাস্তিক প্রেম- 
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' স্বরূপা”। প্রীশাগ্ল্য তাহার “শাগডলাসুত্রে' ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন ;_+সা 
পরানুরক্তিরীশ্বরে" ঈশ্বরে (ঈশ্বরের প্রতি ) পরা (একাস্তিকী ) অন্ুরক্তিঃ_ 
,( অন্কুরাগ ) সা (সেই ভক্তি); অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি এঁকাস্তিক অনুরাগে 
নাম ভক্তি। আচার্য শ্রীল শ্রীরূপ গোন্বামীপাদ বলিয়াছেন £-_ 
| _ এঅন্তাভিলাধিতাশৃন্ং জ্ঞানকর্মমাগ্যনাবৃতং। 
.. আন্ুকূল্যেন কষ্ান্ুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥” 
ভক্তি সম্পাদক বন্ত ভিন্ন অন্যবস্তর প্রতি অভিলাবশৃন্ত হইয়া *ৎএবং কেবল 
জ্ঞানান্থুসন্ধান ও নিত্যনৈমিত্তিক কন্মে (কেবল) প্রবৃত্ত ন। হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি 
অথব' শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলন করাই উত্তম! ভক্তি। শ্ত্রীজীব 
গোম্বামীপাদ বলেন £-_-“ভক্তহ্ৃদয়প্রবিষ্ট-ভগবৎহৃদয়বিগলয়তৃশক্তি বিশেষো হি 
ভক্তিঃ অর্থাৎ যে শক্তিবিশেষ ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভগবানের হৃদয়কে 
গলাইয়৷ দেয় তাহারই নাম ভক্তি। ভক্তি কখনই নষ্ট হয় ন!। যতটুকু 
ভজন করা যাইবে ততটুকুই মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তাহার তিলমাত্রও 
নষ্ট হইবে না। যতদিন সাধক অকন্থা থাকে ততদিন ভক্তি এখবর্্য মিশ্রিত 
থাকে, সিদ্ধাবস্থায় কেবলমাত্র মাধুধ্যের অনুভব হয়। পদ্মপুরাণে আছে 2 
“মনিমিত্তং কৃতং পাপমাঁপ ধন্মায় কল্পতে। 
মামনাদৃত্য ধন্মোহপি পাপং স্তান্মতপ্রভাবতঃ ॥৮ 
অর্থাৎ কষ্ণের নিমিত্ত যদি কেহ কদাচ পাপকাধ্য করেন তার সেই পাপ 
ধন্ম মধো গণ্য হয়। আর যদি কেহ কৃষ্ণে অনাদর পূর্বক 
ত্যাগী বৈবও ধর্মকারধা করিতে তৎপর হন তাহা! হইলে তাহার সেই ধর্ম 
গৃহস্থ বৈষবের ৫ 
কর্তবানির্দেশ। শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় পাপ মধ্যে গণ্য হয়। এই প্রসঙ্গে বলিয়া 
রাখি যে ত্যাগী বৈষ্ুবের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবার আবশ্যক 
নাই। সংসারে থাকিয়া ধাহার! বৈষ্ণবধন্ম পালন করিতেছেন তাহাদের লোক 
রক্ষার জন্য ভক্তি প্রাধান্তকে ত্যাগ না করিয়া! বৈদিক শ্রাদ্ধাদি কর! বিধেয় 
যথা শাস্ত্র £__“প্রতিষ্টিতশ্চরেৎ কন্ম ভক্তিপ্রাধান্তমত্যজন্”। ব্রজভক্তের কাছে 
ভগবানের এশ্বর্য্য লুপ্ত হয়। মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমমণির নিকট 
শ্রীভগবানের এখর্য্য লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেরূপ প্রতিবন্ধক মণির জন্য অগ্নির 
দাহিকা শক্ত লোপ পায়। কৃষ্ণসেব। পাওয়া যায় লালসায়। কৃষ্ণসেবা- 
কামুকের সংসারের দিকে লক্ষ্যও থাকে না। লোভের জন্য কৃষ্ণসেবা করিলে 
হয় শুদ্ধা ভক্তি। কৃষ্ণ গুণ শ্রবণমাত্র মন সে দিকে ধাবিত হইলে জানিবে যে 
শুদ্ধ ভক্তির দিকে মন যাইতেছে । এই শুদ্ধাভক্তি হইচে প্রেমের উদয় হয় এবং 
ভোগেচ্ছায় কন এবং ত্যাগেচ্ছায় হয় অষ্টাঙ্গ যোগ এবং জ্ঞান যোগ । 
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ধাহার ভক্তি বীজ হইতে অস্কুর উদগম হইয়াছে তাহাকে দেখ! যায় ষে' 
তাহার-_জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব সেবন কার্য আরম 
হইয়াছে। তিনি আর গ্রীমাবার্তী বলেনও না, শোনেনও না এবং 
' ধাহারা সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য হন তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করেন। ভক্ত ভগবানকে যেন কেমন করিয়া লন। যদিও ভগবান সকলকেই 
সমান ভালবাসেন তত্রাচ লৌহখণ্ডকে যেরপ চুম্বক আকর্ষণ করে উদ্রুপ 
'ভক্তও ভগবানকে আকর্ষণ করেন। ইহাতে পক্ষপাতীত্ব দোষ 
সপ হইতে পারে না। অনেকে শ্রীন্্ীমন্মহাপ্রতুর শ্রীসনাতনের প্রতি 
রে উপদেশ “জীবে দয়া” কথাটার অর্থ শুধু জীবকে হরিনাম বিতরণ 
কণার তাংপ্ধা। এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাহাদের ব্যাখ্যাকে বলিহারী যাই। 
নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তাহার! অনেক স্থলে করিয়। থাকেন। 
“জীবে দয়া” কথাটীর প্রকৃত অর্থ *সর্বভাবে জীবের উপকার সাঁধন' অবশ্য 
কুষ্জনাম বিতরণ' মুখ্য । | 
কখনও কখনও এরূপ দেখা যায় যে* প্রথম প্রথম ভক্তের নানাদিক দিয়া 
ক্ষতিগ্র্জ হইতে হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যদি তিনি শ্রীকষ্চচরণ 
আকড়িয়৷ ধরিয়। থাকিতে পারেন তাহা হইলে শ্রীভগবান তাহার অভিলাষ 
পূর্ণ করেন। ভক্ত শ্রীগোবিন্দকে যাহাই দিন না কেন_-পত্র, পুষ্প, ফল, 
জল যাঁহাই হউক ন! কেন তাহাই শ্রীভগবান অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়। 
থাকেন, যেরূপ পিগীলিক। কঠিন কাষ্ঠখণ্ডে রস থাকিলেও তাহা হইতে রসটুকু 
চুষিয় গ্রহণ করে । বিষয়ীর অন্ন ভক্ষণ করিলে মন মলিন হয় অতএব ভক্ত 
এইসব বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। কখনও শিশ্সোদরপরায়ণ 
হইবে না, ভাল খাইবে না ও ভাল পরিবে না। এইরূপ সতর্কতার সহিত 
চলিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সাধুক ভক্তের চিত্ত সত্বরই শ্রীকষ্ণপ্রেমে উদ্ভাসিত 
হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
শ্বীভগবান আনন্দ ভোগ না করিলে আনন্দ বন্ত ভোগ্য বলিয়া আমরা 
জানিতে পারি না । , শ্রীভগবান্‌ তাহার লীলাতে স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদন 
করেন। শক্তির যেখানে ক্রিয়া নাই তাহাকে নির্বিবশেষ ব্রহ্ষ 
নী বলে। ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে সবিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। 
, ভক্ত এই সবিশেষ ব্রহ্ম লইয়াই থাকেন। ভক্তের আনন্দ প্রথম 
ভগবান্‌কে আঘাত করে। তাহার পর ভক্তকে আঘাত করে; তাহার পর 
পুনরায় ভগবানকে আঘাত করে। শ্রীমন্মহাপ্রতর অপার করুণায় আমর! 
এহেন মধুর শুদ্ধ ভক্তির কথা জানিতে পারিয়াছি। এক নামই আমাকে ভববন্ধন 


ভক্ত পরিচয় । 


' হইতে যুক্ত করিবে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে নাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে। 
অন্ত কোনরূপ যৌগিক প্রণালীর সাহায্য লইবে না কারণ তাহা হইলে নামের 
নিটিিযীি উপর বিশ্বাসের শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে। শুদ্ধা ভক্তিমার্গে 
াস প্রাণায়া সাধারণতঃ ছুইপ্রকার অঙ্চন আছে--মন্ত্রসিদ্ধিমূলক এবং ভগবং-' 
রা সেবামূলক। মন্ত্রসিদ্ধিমূলক অর্চনাতে স্যাস প্রাণায়ামাদির বিধি 
আছে কিন্তু ভগবংসেবামূলক অর্চনাতে স্তাস প্রাণায়াম নাই। 
এই প্রাণায়ামাদি ভক্তির অন্তরভূতি হওয়ায় শুদ্ধা! ভক্তির অঙ্গ বলিয়্াই জানিবে, 
যোগাঙ্গ বলিয়া জানিবে না। শ্রীমম্মহাপ্রভূ আমাদের যে দাস্যরসের কথা 
বলিয়৷ গিয়াছেন তাহা কাস্তা প্রেম, মধুর রস; এই কথা সকলের হৃদয়ে" যেন 
দুভাবে অঙ্কিত থাকে পাছে ভুল হয়। শ্রীমন্বহাপ্রভু যে অন্ত চারি 
রসের কথা! একেবারেই বলেন নাই তাহা নহে, সংক্ষেপে এখানে তাহার উল্লেখ 
করিতেছি । 
মানবের চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থা দেখিতে পাওয়। যায় যথা ₹ ক্ষিপ্ত, মূঢ়, 
বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ | চিত্তের চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় 
চিত্ত বাহ্যবস্তর আকাঙ্ায় সর্বদা অস্থির থাকে। চিত্তের তমোভাবের আধিক্য 
ঘটিলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহার নাম মুঢ়াবস্থা। একই সময়ে 
১ চিত্ত যখন নানাদিকে আকৃষ্ট হয় তখন সেই অবস্থাকে বিক্ষিপ্তাবস্থা 
বলে। যখন চিত্ত সান্বিকভাবাপন্ন হইয়া একটী বিষয়মাত্র চিন্তা 
করে তাহাকে একাগ্রাবস্থা বলে এবং চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্ত শ্রীভগবানে 
লগ্ন থাকে। নিরুদ্ধাবস্থা' দ্বিবিধ। একবিধ অবস্থায় দেহচেষ্টা থাকে না, 
অপর অবস্থায় চিত্ত, নামে বা নামীর প্রেমে ভরপুর হইয়া থাকে। বৈষ্বগণ 
দ্বিতীয় অবস্থাটা প্রার্থন। করেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন £_-“অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং 
তন্নিরোধঠ” অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত সংযত করিতে হইবে। ' 
পতঞ্জলি অন্যস্থানে বলিয়াছেন £__-“ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা” অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তাদ্বারাও 
চিত্তবৃত্তি সংযত হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন--শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন দ্বার! 
মলিন চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়। চিত্তের নির্মল অবস্থাতেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়,। 
কষ্প্রেম লাভ হইলেই আীভগবানের দর্শন তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। আমরা 
অনিত্য বিষয়বাসনাদাবানলে অহরহঃ জ্বলিতেছি। এই দাবানল হইতে 
অব্যাহতির উপায় কোনও রসের সাধন করা। সনক সনন্দাদি 
শান্তরসের সাধক । তাহারা কৃষ্ণেকশরণ ও কৃষ্ণেতে বিশেষভাবে 
নিষ্ঠাবান কিন্তু কৃষ্ণেতে তাহাদের মমতার অভাব। শান্ত সাধফের 
হর্ষ, রোমাঞ্চাদি সাত্বিকভাবের উদয় হয় কিন্তু চরম সাত্বিকভাবের বিকাশ 


পঞ্চরস তত 
ঝ্যাখ্যা। 


হয় না। কৃষ্ণের সেবা থাকে না। যদি সিদ্ধ দাসভক্তের কৃপালাত হয় তাহা 
হইলে ক্রমে ক্রমে শরীস্তরস হইতে দাস্যরস আসিতে পারে। দাস্তরস বিকাশপ্রাণ্ড, 
হয় যখন শ্রীনন্দনন্ধনের চরণতলে লুটাইবার জন্য তীব্র বাসনা হয়। এখানে 
সপ্্রমময় প্রীতি বিরাজ করে। সেবার সঙ্কোচ থাকে। শ্ত্রীক্ণ প্রভু আমি 
দাম এইরূপ ভাবটা বর্তমান থাকে । নাম ও নামীতে ভেঁদবুদ্ধি থাকে * না। 
সত্রীটদ্ধব, নারদ, হনুমান প্রভৃতি দাস্তরসের পান্র। 

এই দাস্তভাঁব হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি আমার, আমার প্রতি নির্দয় হইতে 
পারেন না এইরূপ বিশ্বাসের ভাব হইাতে সঙ্কোচ ভাব কমিতে থাকে, বেণুধ্বনি 
শুনিতে বাসনা জাগে, গোষ্জে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে যাইতে ইচ্ছা করে। 
এই অবস্থার নাম সখ্যভাব | শ্রীদাম, স্থুবল, মধুমঙ্গলা[দ রাখালগণের সখ্যরস। 
শ্রীধশোদার বাৎসল্যরস। তিনি গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া দিয়া একা ঘরে 
স্থির থাকিতে পারেন না। “আমার গোপাল” বলিয়া সখাদের চেয়ে মমতার 
মাত্রা বেশী। আর সখীদের মধুর রস যাহ! শ্রী শ্াগৌরনুন্দরের এ্রচরণাশ্রয় করিয়া 
পরে বিষদভাঁবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি । * 

ভালবাসা,যুখন সকলের হৃদয় দ্রবীন্ুত করিতে সক্ষম হয় তখন তাহাকে 
প্রেম বল! হয়। শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন' কুত্রাপি প্রেম নাই। সর্বত্রই কাম-__ 
'আত্েক্্রিয়গ্রীতি বাগ ।' শ্রীমন্মহাপ্রতৃও স্বয়ং বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে 
প্রেম নাই। 

“আতেন্দ্িয়গ্রীতিবাঞ্ধা তারে বলি কাম। 
কৃষ্ণেক্রিয়গ্রীতি ইচ্ছা! ধরে প্রেম নাম ॥” 
শ্ীবন্দাবনে কামগন্ধ একেবারেই নাই। বুন্দাবনে কুষ্ণমাধুর্স্য যতই বাড়িয়া 
চলিয়াছে রাধাপ্রেমণ ততই বাড়িয়। চলিয়াছে। তাই সেখানে রাধার আধার 
ছাপাইয়া! কষ্ণমাধুর্ধয উঠিতে জঙ্ষম় হয় না কিন্তু শ্ীগৌরাঙ্গ দেব স্বয়ং শ্রীকৃষ 
এবং তাহাতে রাখিয়াছেন স্বীয় মাধুর্য্য এইজন্য স্বীয় মাধূর্যা তাহার আধার 
ছাপাইয়া জগতে পড়িয়াছিল। ভক্তের ভাবদর্পণে শ্রীকৃষ্ণ 
ইকষণও ও আ্ীগৌরচন্দ্র স্বমাধূরয্য প্রতিবিষ্বিত করিয়া তাহ! আন্বাদন 
শ্রীগৌরমাধূ্য 
বিচারের চেষ্টা। করেন। শ্রীবন্দাবন লীলার আরম্ভ আছে বলিয়া এখানে 
শ্রীগোবিন্দ প্রেমরস নির্ধ্যাসের আস্বাদন করেন যাহাতে জীবসমূহ 

এ আম্বাদ্রনের কথা জানিতে পারিয়া তাহার দিকে ছুটিতে পারে। স্বন্দপুরাণ 
বলেন ,যে কেহ গোবিন্দের নাম করিলে তাহার সব গোবিন্দ চুরি করিয়া 
লইয়া যান, এরূপ চোর দ্বিতীয়টা আর নাই। এইজন্য মায়াপাশ হুইতে মুক্ত 
'হুইতে বাসন। থাকিলে শ্রীগোবিন্দের ভুবনমঙ্গল নাম উচ্চারণ করা সর্ববতোভাবে 


কাম ও প্রেম। 


৮ 


'কর্তব্য। সকলেই স্মরণ রাখিবেন যে ভাবনাচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে যাহার উপর 
গিয়া থামিবে তাহাই পাওয়া যাইবে । অনেকে বলেন যে তাহারা এই জগতের 
মায়িক সম্বন্ধে বদ্ধ থাকিয়া জনমে জনমে তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সহিত 
সংসার যাত্র। নির্বাহ করিতেই তাহাদের ভাল লাগে। জানিতে হইবে যে 
তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির একেবারেই লোপ পাইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনও 
এই হুঃখ, ক্রেশপুর্ণ সংসার ভাল লাগিতে পারে না। এজগতে কি 
নির্মল শাস্তি সম্ভব? কখনই নয়। একথা একবাক্যে সুধীগণ স্বীকার 
নিশ্যয়ই করিবেন । | 
আমরা যে সব সময়েই “ভগবান্‌* “ভগবান বলিয়! থাকি, ভগবান্‌ শবের 
অর্থকি? “ভগ' শবের অর্থ রুটিবৃত্তিতে শ্রী লক্ষ্মী কিন্তু নির্ববাধ- 
তমাল বলে বুত্তিতে শ্রীরাধা। এইজন্য ভগবান্‌ শব্দের অর্থ যিনি সর্বদা 
শ্রীরাধাসহ বিরাজমান । আমরা ভালবাসা সংসারে দিয়া থাকি। 
আমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কতটুকু শান্তি দিতে পারে? শ্্রীরাধাগোবিন্দের 
লীলায় মন অভিনিবেশ করিলে সেই 'অনস্ত অফুরস্ত আনন্দলীলা সমুদ্র হইতে 
চিন্তবৃত্তিরপ নালার পথ দিয়া আনন্দধারা আসিয়া আমাদের .প্লাবিত ,করিয়! 
দিবে। শ্ত্রীগৌরতত্ব কিছুই কঠিন নয়, অত্যন্ত সহজ ও সরল। 
শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে স্বীয় মাধুর্য্য প্রতিফলিত করিয়া আজ 
শ্রীকষন্্র গ্রীগৌরাঙ্গ বেশে তাহা৷ আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিতেছেন। ভগবৎ 
সেবা! পরায়ণ জীব জড় জগতের সর্বস্ব গোবিন্দ চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য 
হয় আর আমর! অপ্রাকৃত জগতের সবও প্রাকৃতের মত করিয়া লই। 
আমাদের মন এই মধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহে যাইবে কিরপে? মায়ার 
করালগ্রাসে আমরা যে পতিত! মনের অশ্ব বায়ু। এই মনমাতঙ্গকে স্থির 
রাখিতে হইলে বায়ুরোধ করিবার আবশ্তক। .প্রাণায়ামদ্বারা এই বায়ু রোধ 
করা যায় সত্য কিন্তু প্রাণায়ামের দিকে লক্ষ্য রাখিলে নামের মাহাত্ময 
কোথায় রহিল? এ সম্বন্ধে পূর্বেও বলিয়াছি। আরও সংগুরু ন৷ মিলিলে 
গ্রন্থ দেখিয়া কিংবা অনুপযুক্ত গুরুর উপদেশান্ুযায়ী প্রাণায়াম 
রা এ করিতে আরম্ভ করিলে নানাবিধ কঠিন ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ 
অনুষ্বামী।॥ করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাহাতে সাধনা করা দূরে থাকুক 
| জীবনহানি পধ্যস্ত ঘটিয়া থাকে। রেচক, পূরক, কুস্তক প্রভৃতি 
সর্ববিধ যৌগিকক্রিয়াই নামের অনুগামী । নিষ্ঠার সহিত নামাপরাধ শূন্য 
হইয়া শ্রীগৌরদত্ত নাম মহামন্ত্র রসনায় নিয়ত উচ্চারণ করিলে সর্বববিধ সিদ্ধিই 
লাভ করা যায় এবং সাধক এ সব সিদ্ধির দিকে আদ দৃষ্টি ন! রাখিয়। 


শর তত্ব। 


ঙ্. 


দীনহীন কাঙ্গালের স্থায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য পাগল প্রায় হয় 
যতই এই নাম জপ করা যাইবে ততই আমরা শ্রীবৃন্দাবন লীলার দিকে 
অগ্রসর হইতে পারিব। বাজে কথা, পরনিন্দা, পরচর্চায় আমরা অনেক, 
প্রয়োজনীয় কার্যও ত্যাগ করিয়া বন্ুক্ষণ কাটাইয়া থাকি, কৃষ্ণকথা শুনিতে 
গেলেই আমাদের যত ছট্ফটানি বাধিয়া যায়। কখনই অন্যের ছিদ্রান্ববী 
হওয়া কর্তব্য নয়; আমর! নিজেরা সাধনায় কতদুর অগ্রসর হইতেছি সে 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । নিজেদের শতশত দোষ বর্তমান থাকিতে 
আমরা কোন মুখে অন্তের দোষ অন্বেষণ করিতে যাই? উহাতে যে কেবগ 
সময়' নষ্ট হয় মাত্র তাহা নহে, মনও চঞ্চল হয় এবং অনেক সময় বৃথা 
কলহেরও সৃষ্টি হয় 
আমরা অপ্রাকৃত ইন্ট্রিয়ে চিদাংশ এবং প্রাকৃত ইন্দ্িয়ে জড়াংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকি। অপ্রাকৃত রসনায় আমরা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করি। বারংবার 
কষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত 'রসনার পূর্ণ স্ফুরণ হয় 
রকুইপ্রঃ। আর প্রাকৃত রসনার লোগ পায়। কোনও দিন যদি হরিকথা 
শুনিতে না ছাড়ি তবে প্রাকৃত কর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে, শুধু 
অপ্রাকৃত কথাই শুনা যাইবে । এমন অনেক মহাত্মা আছেন ধাহারা কৃষ্ণকথা 
শুনিলেই উৎকর্ণ হন। অপ্রাকৃত কথা শুনিতে পান না। যদিও বা প্রাকৃত 
কথা তাহাদের কর্ণে সময়ে সময়ে প্রবেশ করে তথাপি সেইসব কথাও 
তাহাদের নিকট অপ্রাকৃত কথা বলিয়! মনে হয়। আমার নিত্যসিদ্ধা দেহ শ্রীস্রীমন্মহা- 
প্রভুর কীর্তনের দলের সঙ্গে মিশিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর সহিত নৃতা করিতেছে 
এবং কীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ চিন্ত। করিতে হয়। যে দেহটার 
কথা চিন্তা কর! হয় সেটা! ভাবনাময় দেহ! সত্যযুগে যে সচ্চিদানন্দ বন্ত ধ্যান 
দ্বারা, ত্রেতায় য্জ্ঞ দ্বারা ও, দ্বাপরে পরিচর্ধ্যাদ্বারা লভ্য ছিল কলিযুগে 
সেই সচ্চিদানন্দ বস্ত নাম সংকীর্তনের দ্বার অভি সরল ও সহজ 
উপায়ে লভ্য ৷ 
. আমর! বলিয়! কি শ্্রীগৌরাঙ্গদেব শুধু নামের পাগল ছিলেন কই অন্ত 
কাধ্য তিনি ত' কিছুই করিয়া যান নাই, লোকহিতকর দেশের কাধ্য তিনি 
কি করিয়া গিয়াছেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি। হতভাগ্য জীব আমরা, 
রে রা তাই ধাহা! হইতে আমরা ভববন্ধনকারী নাম প্রাপ্ত হইয়াঁছ 
নাই। "' তাহাকে এইরূপভাবে দোষারোপ করিতে আমাদের একটুও লজ্জা 
বোধ হয়'না! নামদানাপেক্ষা লোকহিতকর শ্রেষ্ঠ কাধ্য আর 
কি হইতে পারে তাহ! আমি ধারণা করিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। 


শত খক * 
ডি. 


_ "অনেকে বলেন সাংখ্যকার ভগবান্‌ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, : উপনিষদ 
| শ্রীকষ্চ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।” সাংখ্য যে 
ও সাং আত্মতত্বের ইতিহাস, উপনিষদ যে জ্ঞানের ইতিবৃত্ত । ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে কি ইংলগ্ডের সব কথা থাকিবে? যতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকু থাকিতে পারে। ইহা সত্বেও ভাল করিয়া দেখিলে আমরা যে ব্রন্ষের 
দাস তাহা এইসব শাস্ত্র হইতেও বেশ উপলব্ধি করা যায়। 
এখন ভক্তিলাভ করিতে হইলে তাহার প্রথম সোপান কি এবং ক্রিপে ভক্তি 
লাভ করা যায় তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্বেও এ সম্বন্ধে একটু বলিয়াছি। 
এখন বিশদভাবে বলিব। এই ভক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথম চাই শ্রদ্ধা । 'তবে 
তাহার পুবের্ব অনির্বচনীয় ভাগ্যফলে অজ্ঞাতসারে কোনও তীর্ঘস্থানে বা অন্থাস্থানে 
সৎসঙ্গ লাভ হয়। ইহাতেই শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। পূর্ববজন্মের 
স্ুকৃতি থাকিলেও হয়। শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বত্রষ্ঠাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস কিংবা 
গুরু এবং বেদাস্তাদিবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ অর্থাৎ গুরু- 
পদাশ্রয়, তৎপর ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিৰৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং 
সর্বশেষে প্রেম আসিয়া ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত ও আলোকিত: করে। যদিও 
শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে এই নাম মহামন্ত্র দীক্ষা না লইয়া জপ করিলেও 
কার্য হয় তথাপি আমাদের যেরূপ কামনাধুক্ত মন তাহাতে কামনা নষ্ট হইয়া 
যাহাতে শ্রদ্ধাবীজ শীঘ্র শীন্ব অঙ্কুরিত হয় তজ্জন্য নিত্যানন্দ শক্তিযুক্ত শ্রীগুরুদেবের 
শ্রীচরণতরি আশ্রয় করা একান্ত কর্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভূ স্বয়ং ব্রজহুলাল হইয়াও 
গুরুবরণ করিয়াছিলেন যাহাতে আমরা তাহার পথের অনুসরণ করি। 
ভক্তিপথে আমাদের সব সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীযুখের এই বাণী মনে 
রাখিতে হইবে £-_ 


ভক্তির ক্রম। 


“যেরূপে লইলে নাম প্রেম, উপজায়। 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥ 
তৃণাদপি সুনীচেন, 
তরোরিব সহিষু্না, 
অমানিন। মানদেন, 
কীর্তবনীয়ঃ সদা হরিঃ”। 
তবেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে, অন্যথা অসম্ভব। শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্্ত 
প্রত্যেক অবস্থার বাখ্যা। করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 
এই কারণ যে স্থান হইতে বিশেষভাবে বৈষ্ঞবদর্শন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন সেই 
ভাবের স্থান হইতে অভাব পুরণ করিবার চেষ্টামাত্র করিব। আমার চেষ্টার 


১ 


সাফল্য প্রীত্রীগৌরাঙগ-নিত্যানন্দনুন্দরের কৃপা এবং আপনাদের সকলের 
আশীর্বাদেয উপর নির্ভর করে। 
যেরাপ নুর্য্যোদয়ের পুরে অরুণোদয় হয় এবং ব্যাজ, ভন্গুক, গণ্ডার, রি 
ডাকাইত প্রভৃতি ভীত হইয়! দূরে পলায়ন করে তন্ত্রপ প্রেমরূপ 
সূর্য্য উদয় হইবার পুর্বে ভক্তের ভাবরূপ অরুণোদয় হয় ,এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সকল বাসনারূপ হিংস্রজন্ত তাহা হইতে দুরে পলাইয়া 'যায়। 
আমর! দেখিতে পাই যখন “কান্ছঅনুরাগ” ব্যান বুষভাম্ুত্ুতার মানসবনে 
-প্রবেশ' করিয়াছিল তখন তাহার মান গজেন্দ্র পলায়ন করিয়াছিল। আবার 
এদিকে শ্রামহাবিষুুর অবতার শ্রঅদ্বৈত গৌসাইএর অবস্থা শ্রবণ করুন :-_ 
"যদিও আচার্ধ্য কোটী সমুদ্র গন্ভীর, 
নানাভাব চক্দ্রোদয়ে হইল অস্থির। 
যদিও প্রভূ আচাষ্যে করে গুরুজ্ঞান, 
তথাপিও আচার্ধা করে দাস অভিমান ॥৮ 
ভক্ত এই ভাবের অবস্থা লাভ করিলে তীহার স্বভাব একেবারে নত হইয়! পড়ে। 
এই ভাব হইতে আবার সাধকের নয়টা অন্ভাব প্রকাশ পাইয়া 
সবধিধধ। '. থাকে যথা £-ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশৃস্ততা, আশাবন্ধ, 
*  সমুৎকঠা, নামগানে সদ! রুচি, গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্বসতিস্থলে 
প্রীতি। এইসব অন্ুভাবের অর্থ গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। | 
অনেকে বৈষ্ণবগণের মালা, তিলক প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া জকুটী করিয়া 
থাকেন। ইহারা যে কতদূর অর্ধধাচীনের স্চ।? কার্ধ্য করেন তাহা 
বেববগণ্রেক  লিখিয়! প্রকাশ করা অসম্তব। যে ধাহার অধীনে চাকুরী করে 
ইত্যাদি সান্বিক সে তাহার দত্ত এবং তছৃপযোগী চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে নচেৎ 
টা তাহাকে বিশেষ ভাবে জানিবারও উপায় থাকে না এবং সেও উৎসাহের 
সহিত প্রতুর কার্য করিতে সক্ষম হয় না। বৈষ্ণবগণের সব 
চিহগুলিই শ্রীকঞ্চের দাসত্বের পরিচয় দিতেছে । শ্রীগুরদেবের উপদেশান্ুযায়ী 
এ সব দাসত্বের চিহ্গুলি ধারণ করা হয়। তিলক মন্ত্রপৃত করিয়া ধারণ করা 
হয় যাহাতে চোঁরগণেশাদি দেবতাগণ উপাসনার ফল চুরী করিয়া না লইয়! 
যাইতে পারে। তুলসীকন্তি ধারণ করা হয় কারণ ভগবৎপ্রিয়া তুলসী ধারণে 
শ্রীতুলসীর্‌ প্রতি শ্রীভগবানের যে প্রীতি তৎ সদৃশ শ্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যীঘখ,_ 
শিখা ' রাখা হয় কারণ শিাগ্রন্থি রীতি, বৈদিক যুগ হইতে সমস্ত যুগেই 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যেহেতু মুক্ত কেশে কোন ধর্ম কার্ধ্যই সম্ভবপর নহে । 
মালায় জপ, করা হয় কারণ মালার উপর হস্ত থাকিলে নাম আপনা আপনিই 
৬ 


 ভাব। 


বর 


মুখে উচ্চারিত হয় এবং আরও একটী কারণ এই যে দাধক উত্তরোতর' জগ 
বৃদ্ধি করিতে পারে | ঃ 
“যচ্ছরীরং মনুষ্যানামূর্ধপুণ্ড,ং বিনাকৃতমূ। 
্রষ্টব্যং নৈব তৎ তাবচ্ছশানসদৃশং ভবেত” ॥ 
অর্থাৎ উর্ধপুণুশূন্য দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্বশান সম পরিত্যজ্য-_ এই 
কথ! পদ্পপুরাণে শ্রীনারদের উক্তি হইতে জানা! যায়। আপনার! সকলে হৃদয়ে 
দৃঢ়ভাবে অঙ্কন করিয়া! রাখিবেন যে বৈষ্ণবগণ, বেদ পুরাণ ভিন্ন কোন কার্য্যই 
করেন না। তাহাদের সকল কার্ধযযই শাস্ত্রামোদিত। তবে আউল, বাউল, 
সাই প্রভৃতি বু উপসম্প্রদায় নানারূপ কদর্ষ্য প্রণালী পালন করেন 
৮৬ এবং নানাভাবে বিপথে চলেন। কোন কোন সম্প্রদায় সেবাদাসীও 
তাহাদের স্থান। রাখিয়া! থাকেন । তাহারা যেরূপ দুষ্ষম্্ করেন তদ্রুপ সমাজেও নানা” 
ভাবে লাঞ্ছিত হন। তাই বলিয়া বৈষ্ণব ধর্ম নিন্দনীয় নহে। বৈষ্ণব 
ধর্ম সব্ব্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরচন্দ্র যে ধর্শের প্রবর্তক ও 
উদ্দীপক সে ধর্মকে যে মন্দ বলে সে নিতান্ত অবিবেচক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি 
কেহ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত বিগ্রহকে কৃষ্ণ বলিয়া পূজা করেন এবং ভজন সাধন করেন তাহা 
হইলে তিনি প্রথম এ বিগ্রহের ন্যায় মৃষ্ঝি লাভ কবেন এবং অবশেষে নিত্য দেহে 
শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। যদি কোনও ত্যাগী বৈষ্ণবের 
সম্মুখে একই সময়ে একজন ব্রাঙ্গণ ও একজন বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন 
তাহা! হইলে তিনি সব্বপ্রথমে ত্যাগের সম্মান রক্ষা কবিবার জন্য বৈষ্বকেই 
অগ্রে প্রণাম কবিবেন। আর যদি তিনি গৃহস্থ বৈষ্ণব হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকেই 
অগ্রে প্রণাম কবিবেন কারণ তিনি বর্ণাশ্রম ধন্ম পালন করিতে বাধ্য । 
দশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রজলীলা প্রাপ্তি হয় এইরূপ 
সর্বশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। আমরা শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচা 
উপাত্ত হইতে জানিতে পারি যে শ্রীমন্হাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর 
নিকট হইতে দশাক্ষর মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আপনারা সকল সময়ে মনে রাখিবেন যে শ্রীভগবান্‌ করুণাময়। তিনি 
কখনও কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। জীবগণ স্ব স্ব কর্মফল অনুসারে 
সুখ বা ছুখ পাইয়া থাকে ও নানাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কন্মের 
ৃ সুক্ষ সংস্কার দেহান্তের পরও থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটা 
মানুষ বহান্তে কথা! বলিয়। রাখি যে কেহ কেহ বলেন যে মানুষ দেহত্যাগের পরে 
টিন * পুনর্ধ্বার মানুষ-জন্মই লাভ করে। ইহা সর্বশাস্ত্রান্থমোদিত নহে । 
মানুষের বর্তমান কর্ম্মবাঁসনা সমূহ এবং পূর্ব পূর্ব বাসন!-বীজ উভয়ে 
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মিলিত হইয়' যাহাদের কলোন্ুুখ ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে মানুষ দেহত্যাগের 
পর. পুনরায় তছৃপযুক্ত ফল ভোগের যোগ্য দেহ লাভ করিবে। ধাহারা, 
আত্মতন্র-জিজ্ঞাস্থ তীহারা স্ত্ীমদ্‌গৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামী বিষুপাদ কর্তৃক রচিত. 
“কৃপা কুনুমাঞ্জলি” নামক অমূল্যগ্রস্থ পাঠে বিশেষ ফল লাভ করিবেন। 
শ্রীভগবানের কৃপা হইলে প্রার্ধ কর্ম্মও নষ্ট হইয়া যায়। এই ভক্তিপথ যেন 
স্ুখলভ্য ও স্থগম আবার তেমনই ক্ষুরধারবৎ বিপদসন্কুল। এই হেতু-_সদ্‌্গুরুর 
একান্ত প্রয়োজন। সংক্ষপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । ্তরীশ্রীসদ্গুরু- 
কৃষ-প্রসাদে যদি ভক্তিলতাবীজ লাভ করিয়া সাধক-ভক্ত-মালী যত্বপূর্ববক 
শ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণাদি জল দ্বারা সেই বীজ নিত্য সেচন করিতে পারেন তাহা 
হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে ভাবাঙ্কুর উদগম হইয়া এ লতা 
রা সর্ধোপরি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্নকল্পবৃক্ষে আরোহণ করে এবং ভক্ত-মালী 
স্থখে প্রেমফল আম্বাদন করিয়া থাকেন। ইহার মধো বিশেষ , 
সাবধানতার প্রয়োজন এই যে প্রথম হইতেই যাহাতে লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাদি, 
নিষিদ্ধাচার-জীবহিংসা প্রভৃতি উপশাখ। ( পরগাছ। ) ভক্তিলতার অঙ্গে না উঠিতে 
পারে এবং নামাপরাধ, সেবাপরাধ, , বেষ্ণবাপরাধ মত্তহস্তী যাহাতে এ লতা 
ছিন্ন না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক সাধকের সাধনার 
উন্নতির পথে এইসব ভক্ত অনর্থ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। তখন তাহাদের 
মনের অবস্থার এইপ্রকার পরিবর্তন হয়-_“শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রভাবে তঁ' আমার 
কোনও অভাব নাই-_-ফল-মূল-নানাপ্রকার নৈবেষ্ঠা্দি বস্ত্রালঙ্কার প্রসৃতি লাভ 
হইতেছে, তবে--এইপ্রকারে পুজাদি আরও কিছু অধিক সময় করিলে অধিক 
লাভ হইবে ।” এইপ্রকার অনর্থের ফলে ভক্তিলত! স্তর্ধভাব ধারণ করেন 
এবং উপশাখা (পরগাছ!) প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! সাধক-মালীর মূল ফললাভের 
পথে বাধা জন্মাইয়! দেয়। কিন্তু ভক্তিলতাবীজ কখনও নষ্ট হয় না। জন্মাস্তরেও 
সাধক--সাধনার ফলে পূর্ববোক্তপ্রকারে প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারেন। 
এ বিষয় আমর! শান্ত্রেও দেখিতে পাই। এই সমস্ত কারণবশতঃই শ্রীগুরুচরণাশ্রয়, 
সঙ্জনসঙ্গ এবং" মহণপুরুষগণের শ্রীমুখের সছ্পদেশ গ্রহণ করা নিতান্ত 
প্রয়োজন। তত্িন্ন আমাদের উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা আর নাই। 
শরপ্্ীচেন্থদেৰ স্রীশ্রীকৃচৈতন্তদেব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকঞ্দেব কি বলিছ্েন 
সম্বন্ধে প্রষ্ীরাম- ৪ 
কৃক্দেবের সত।" একবার শুনুন £--«গৌরাজদেবের বাহিরের ভাব শ্রীরাধার ন্যায়, 
ভিতরের ভাব 'ব্রহ্মানন্দ' অন্নুভব করা, নিজে ব্রহ্ম__আত্মারাম।৯ 
ত্যাগ, নামমাহাত্যপ্রচার রাধ্যস্থানে দণ্ডায়মান চৈতন্যদেবের শিক্ষা, ইহা দ্বারা 
ব্যভিচার নিবারণ করিয়াছিলেন।” যাহা হউক সংগুরু লাভ করিলে কিরূপ 
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ইবিধা, হয় সেই সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া ভাবের পর যে প্রেম লাভ হয় 
তৎ.সম্বন্ধে কিছু বলিব। 
. সঃগুর লাভ করিলে তাহার কৃপায় (ছুই এক জন্মের মধ্যেই ) সাধক তাহার 
শে বস্ত লাভ করিতে সক্ষম হন। শ্রীমৎ স্বামী কুলদানন্দ ব্রদ্মাচারী কর্তৃক 
লিখিত ্রীশ্রীসংগুরুপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থেও এই কথা আমর! দেখিতে পাই। 
যাহা! হউ্ক ভাবের নয়টা অনুভাব লক্ষণ প্রকাশ পাইবাঁর পর কি অবস্থ। 
সাধক প্রাপ্ত হন তাহ] শ্রীশ্রীগৌরাঙগ ও নিত্যানন্দন্ুন্দরের ও' বৈধববৃন্দের 
শ্রীচরণ-তরণী আশ্রয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। 
ভাবের পর (যদি পূর্ব্োক্তপ্রকারে সাধনটা হয় তবে ) প্রেমের উদয় হয়। 
শ্রীভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ তাহার কৃপাশক্তির বিকাশ করিয়া সেই প্রেমবান্‌ 
ভক্তকে যেখানে তাহার লীলা প্রকট হয় সেইখানে লইয়া যান এবং সাক্ষাং 
সেবাধিকার প্রদান করেন। শ্রীভগবান্‌ কৃপা প্রকাশ করিয়৷ তাহার লীলা-তরণী 
ভবসিম্ধুর কুলে লাগাইয়া দেন কারণ এরূপ না করিলে আমরা পারে 
যাইতে কিরূপে সক্ষম হইব? প্রেম পর্য)স্ত লাভ করিলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ 
সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্! হয় এবং সেইসময়ে সাধকের স্যেদ, 
টন তম, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বৈবরণ, অশ্রু বেপথু ও প্রলয় এই অষ্টপ্রকার 
ৃ সাত্বিক বিকার আসিয়া! উপস্থিত হয় এবং এই প্রাকৃত দেহভার বহন 
করা অসহ হইয়া৷ উঠে। এইজন্য ভক্তবাগ্ণ-কল্পতরু লীলাময় শ্রীভগবান্‌ তাহার 
লীলাসহ লীল বিগ্রহ বিশ্বে প্রকট করেন এবং তাহার যোগমায়া বা কৃপাশক্তি- 
প্রভাবে সাধককে নিতা ভাব-সিদ্ধ গোপীদেহ দান করেন এবং তাহার লীলা-তরণীতে 
আশ্রয় প্রদান করেন। এই ভূমগ্ডুলস্থ শ্রীবৃন্দাবনে যে অস্তনিহিত নিত্য-গোলক 
আছে যে গোলোকসহ শ্রীকৃষ্চচন্দ্র অবতরণ করেন তাহা মহাগ্রলয়ের সময়ে উর্দে 
অবস্থিত নিত্যগোলোকে লয় প্রাপ্ত হয়। যখন ভক্ত লীলায় 
ই প্রবেশাধিকার লাভ করেন তখন শ্রীভগবান্‌ তাহার ভাবানুসারে তাহাকে 
বর্ণন। নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপ অলঙ্কার সমূহ 
দ্বারা বিভূষিত করেন । এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় "মঠ কর্তৃক প্রকাশিত 
পরম ভক্ত শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত বহু সাধনার ধন “জৈব 
ধর্ম” নামক পুস্তকখানি আমি আমার সমস্ত ভাইবোনদের পাঠ করিতে অনুরোধ 
$রি। এই পুস্তকের কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তকে অতি বিশদ্ভাঁবে 
ব্ঞ্কবদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বেষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে ধাহার 
যে প্রশ্নই থাকুক না কেন -সকল প্রশ্নের সমাধানই এই পুস্তকে যথাসম্ভব করা 
হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে প্রীশ্রীমন্মহাপ্রতুর কৃপ! ভিন্ন এরূপ 


“শ্রী 


টি খত টানে হু 


র্‌ 
না 
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তত্পূর্ণ শ্রীগ্রন্থ রচনা করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব । সাম্প্রদায়িকতার ভাব হাদগ্নে 
পোষণ না করিয়। অভিমানশুন্য হইয়া আপনারা! অবশ্য অবশ্য এই পুস্তকরানি . 
একবার পাঠ করিবেন। তবে এই পুস্তক পাঠ করিবার পুর্বে আমি আমার প্রিয়, 
ভাইবোন্দের শ্রীশ্রীমন্িত্যানন্দনুন্দর ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে 
অন্থুরোধ করি ও শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আশীববাদ প্রার্থনা করিতে 
বলি নচেখ এই পুস্তক কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিবে না। সাধারণের পক্ষে 
এই পুস্তক বোধগম্য নাও হইতে পারে । এই পুস্তকের ২1১টী স্থলে আমার 
সাহত মতানৈক্য আছে তাহার ভিতর বিশেষভাবে যেস্থানে আমি একমত 
হইতে পারি নাই সে সম্বন্ধে আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট পরেই উল্লেখ 
করিয়াছি । 
যাহ! হউক এখন বৈধী ভক্তি সম্বদ্ধে কিছু বলিব। ধাহার কৃষ্ণচন্দ্রে আসক্তি 
নাই, কেবল শান্ত্রশাসনে ভগবৎ ভজন করেন তিনি বৈধী ভক্ত । বৈধী ভক্তির, 
অধিকারী সংসারে ধর্জীবনের সহিত বর্ণাশ্রম সম্মত সহুপায় দ্বার! অর্থোপার্জন 
করত; জীবনযাপন করিবেন।' আবশ্যকমত তদ্রপ অর্থ স্বীকার করিলে 
ম্গল.ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। অধিক গ্রহণ করিবার জন্য লোভ করিলে 
আসক্তিপ্রযুক্ত ভজন খর্ব হয়। আবশ্তকেব অল্পতা পীকার করিলেও 
অভাঁবক্রমে ভজন খর্ব হয়। বৈধী ভক্তির অধিকারী তুলসীত্যাদি ভজনীয় 
রক্ষের পুজা, অশ্বখাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফলবৃক্ষ ও গো প্রস্ৃতি পৃথিবীর 
উপকারী পশু, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্বগণের পুজা, ধ্যনি ও প্রণাম করিবে । এই সকল 
কার্ধ্য দ্বারা তিনি সংসার রক্ষা করিবেন। এরূপ ভক্তের বৈকুঞ্ঠলোক পর্যান্ত 
গতি হয় তবে তিনি যদি অবশেষে রাগমার্গে যান তাহা হইলে রাগমার্গে ভক্তদের 
যে সাধ্য তাহাই প্রাপ্ত হন। বৈধীভক্তি-মার্গের সাধক নিত্তনৈমিত্তিক কন্ম ও 
পঞ্চস্না যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন" টেঁকি, অগ্নি, ঝাঁটা, ধাতা ও জল ব্যবহার 
করিবার সময় অনেক প্রাণী হত্যা হয়। এই সমস্ত প্রাণীহত্যা জনিত পাকে 
«পৃর্চসূনা” বলে। এই সব পাপের জন্য পঞ্চন্থনা যজ্ঞ বিধেয় যথা £__দেব-যজ্ঞ, 
খধি-যজদ্, নু-যজ্ঞ, ভূত্-যজ্ঞ ও পিতৃ-যজ্ঞ। 
স্যটিতত্বের দিকে যদি আমর! দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখিতে পাই 
যে জীকফকে ভুলিয়া আমরা নানারপ ভোগবাসনায় মত্ত হইয়ান্দি। 
ভোগে শাস্তি নাই, ত্যাগেই শাস্তি, একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই 
দানবের. ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভোগবাসন! করার জন্যই ত' আমাদেক 
জী যত অশান্তি । মহাপ্রলয়াস্তে নিয়মিতকালে মহাবিষু্ নাভিপন্প 
' হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া আকাশবাণীতে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র 


বৈধী ভক্তি ও 
পঞ্চহুনা যজ্ঞ। 
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লাভ' করিয়া তাহ! জপান্তে সিদ্ধ হইয়া! এই জগৎ স্থষ্টি করেন। ব্রহ্মার বাম 
অঙ্ হইতে শতরূপা এবং দক্ষিণ অঙ্গ হইতে মন্থু জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ জীব 
” স্থষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। মন্্ু নর হইলে শতরূপা নারী মৃস্ি 
কী ধারণ করিয়া মম্ুম্য স্থট্টি করেন; মনু পক্ষী হইলে শতরূপা! পক্ষিণী 
,.. হইয়! পক্ষিসব স্থষ্টি করেন; মন্তু পতঙ্গ হইলে শতরূপা পত্তঙ্গিনী 
হইয়া পতঙগসব সৃষ্টি করেন। এইরূপে সমগ্র জীবজগতের স্থষ্টি কার্ধ্য সম্পন্ন 
হয়। কারণোদকশায়ী বিষণ সব, রঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ 
করিবামাত্র জড়প্রকৃতির পরিণাম ঘটে এবং প্রকৃতি চৈতন্যযুক্তা হন। মিসেস 
আযনিবেসাণ্টও তাহার “705059110 010738015016”তে লিখিয়াছেন £_“111)90 
079 01796 0118110163 819. 10600111100 00010 18 6109 010 
019. ₹10110 107806015 000)09050650 3 51100 076 19091, 01 116 
111017980 05০1810890৮ [701 &100 000 0:০৪) 01 009 30186007093 
01900 00১ 00000811013 876. 61700 096 01 6৫0111010 8100 
9116 1১0001798 159 1)151719 1006)6" 01 চ0৩ ০1108.» স্থষ্টি সম্বন্ধে 
সমস্তধন্মের সার গ্রহণ করিলে একস্ুরে বাজ্বেই বাজিবে কিন্ত সার কয়জনই 
বা গ্রহণ করিয়া থাকেন! সকলেই প্রত্যেক ধার বাহিরের আবরণ লইয়া 
টানাটানি করেন মাত্র, ভিতরের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না, ফলে প্রত্যেক 
ধর্মের লোকের সঙ্গে প্রতোক ধর্মের লোকের বিবাদবিসম্বাদের স্ষ্টি হয় এবং 
বৃথা অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ অশান্তি-অকল্যাণ ও অস্তে জীবন নাশও হয়। 
শ্রীমম্বহাপ্রভূ যে ভক্তিযোগের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে 
আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই ভক্তিযোগ সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক 
ও সহন্গসাধা। পূর্বেও একথা বলিয়াছি। আমরা জগংকে যে ভালবাসা দ্বারা 
আবৃত করিয়! রাখিয়াছি প্রকারাস্তরে সেই ভালবাসা শ্রীভগবানে দেওয়ার নামই 
তক্তি। কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলি ন্বতন্্রভাবে নিধন করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়ার 
প্রয়োজন নাই, মনকে নিগ্রহ করিবার কোনই আবশ্যক নাই। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, 
'খাঁংসল্য, ও মধুর ভাব যাহা! আমাদের আছে সে সকলও নষ্ট করিবার আবশ্বাক 
নাই। এইসব রিপুগুলির বিষর্টাতগুলি ভজনদ্বারা নষ্ট করিয়া 
বড়রিপু সূবদধে 
ধরল সরাত্ম দিতে হইবে এবং যে সব রসের কথা৷ বলিলাম এইসব রস শ্রীভগবানে 
রা অর্পণ করিতে হইবে। শ্রীল নরোত্বম ঠাকুর বলিয়াছেন £_ 
কাম “কৃষণসেবার্পণে”, ক্রোধ “ভক্তদ্বেষী জনে”, লোভ “সাধুসঙ্গে 
কৃষ্$কথা” মোহ “ইষ্টলাভ বিনে”, মদ দকৃষ্ণগুণগানে”। মাংসর্য্য সিদ্ধাবস্থায় 
প্রেম হইতে উত্থিত হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
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অত্তএব যখন আমরা! স্ররীমন্তাগবতে দেখিতে পাই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ 
সাধনের নিমিত্তই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে ; জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, জয় 
"ও বিনাশ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, পুকষ অধিষ্ঠান করেন বলিয়া 
প্রকৃতিব পরিণাম ঘটে, তখন কেন আমর! বৃথা শোকমোহে আচ্ছন্ন হইব? 
শোকমোহে অভিভূত না হইয়া নিগুণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় 
শোর ওঘোহ্র আমাদের সকলেরই আত্মনিয়োগ কৰা কর্তব্য তাহা হইলে' আমরা 
, কর্দপাশ ছেদন করিতে সক্ষম হইব। ইষ্টবিয়োগের আশঙ্কা 
লিংবা ইঞ্টবিয়োগ হইতে শোক এবং অনিষ্টপ্রাপ্তির আশঙ্কা কিংবা 
অৰিষ্টপ্রাপ্তি হইতে মোহ উপস্থিত হয়। শ্ত্রীগীতায়ও আমরা দেখিতে পাই 
যে শ্রীতগবান্‌ অর্জুনকে এই শোকমোহাচ্ছন্ন দেখিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইতে বলিতেছেন । 
সর্ববাকর্ষক আনন্দ শ্রীকৃষ্ণবস্তর লাভ করিবার জন্য আমর1 অনাদিকাল হইতে 
চেষ্টা করিতেছি এবং সকলেই একদিন না একদিন নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতেৰ 
পর সেই ত্রহ্মবদ্থ লাভ কবিবই। আমরা আনন্দের দিকে সকলেই ছুটিয়াছি 
কারণ শ্রুতি বলিতেছেন “আনন্দাদ্ধীমানি ভূতানি জায়ন্তে” “আনন্দং 
ব্রন্মেতি”_ এইজন্য ভূতগণ আনন্দই প্রার্থনা করে। ভূমানন্দ লাভ না করিলে 
জীবের* তৃপ্তি নাই, তাই জগতের জীবেৰ কেবল শ্রাস্তিই পবিদৃষ্ট হয়, শাস্তি 
আদে দেখা যায় না। যে পর্যন্ত না জীব আনন্দময়কে লাভ করিতে পারে 
সে পর্যন্ত জীবের শান্তি সম্পৃণ অসম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, 
আনন্দময় ও জ্যোতিশ্ময়। প্রকৃতির শাক্তনিচয় যখন তড়িংশক্তিব 
শ্রীকুষঃ 
ভিডি সুঙ্ষ্তা প্রাপ্ত হয় তখন যে স্থানে ইহা চতুষ্পাশস্থ আবরণসমূহের 
িদ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সেইস্থানেই ইহা অত্যন্ত হেজোময়রূপে 
প্রকাশিত হয়, আব যখন চৈতন্তশক্তি তড়িতশক্তিকে জীবনীশক্তি 
প্রদান করে তখন চৈতন্যশক্তির একমাত্র আধার শ্রীকৃষ্চচন্্র যে কতদূর 
তেজোময় ও সুন্দর তাহা আপনাবা একবার চিন্তা করিয়। দেখুন। তবে 
চিন্তা করিয়াও পরমপুকথ শ্রীকৃষ্চন্দ্রের পরম সৌন্দর্যের কণার কণাও উপলৰি 
করা অসম্ভব; কারণ আমাদের জ্ঞান ও অন্ুমানশক্তি একেবারেই তুচ্ছ তাই 
শ্রীগুরুদেব, যিনি সেই পরমতত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে শিষ্য 
বিনীতভাবে এইসব প্রশ্নের মীমাংসা! করিয়। লইবেন। 
জগ্রতে সকল রকমের সুখের পিছনেই ছুঃখ লাগিয়া আছে। শীতকালে 
যেন্প হৃর্য্যের উত্তাপ গাত্রে লাগাইতে হইলে ঘরে অর্গল বদ্ধ করিয়া বসিয়৷ 
থাকিলে কোনই ফল লাভ করা যায় না, বাহিরে আসিয়া তবে ইচ্ছানুযায়ী 


ূর্্যতাপ ভোগ করা যায় তদ্রপ আমাদেরও মায়ামোহরসে মত্ত. না থা্িয়া 
বৈষ্ণব মহাজনগণনূপ হৃর্ধ্যের উত্তাপ স্থীয় স্বীয় হিতার্থে লাগান কর্তব্য যাহাতে 
_ ত্বরায় আমর! শ্রীকৃষ্ণবস্ত লাভ করিতে পারি। অনেকে বলেন শ্রীভগবান্‌ ত 
মন জানেন তবে তাহাকে কীর্তনরপ প্রার্থন! দ্বারা ডাকিবার প্রয়োজনীয়তা কি? 
তিনি মন জানিলেও তাহাকে কীর্তন দ্বারা ডাক। প্রশস্ত কারণ চঞ্চল মনঘ্বার 
একাগ্রতার সহিত ডাক! যায় না। কীর্তনে মন সংযত হইয়! ব্রন্মের দিকে 
এক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাকে। প্রভু জগছন্ধুও বলিয়াছেন 'যে শ্রীভগবান্‌ 
সব জানিলেও তাহাকে মুখ ফুটিয়া ডাকিবে। তিনিও বোধ হয় একই কারণের 
জন্য এরূপ বলিয়াছেন । র 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ । এই ছুইটী জিনিষের উপর মায়া সমধিক 
বর্তমান। যথাসম্ভব এই ছুটার উপর আসক্তি ত্যাগপুর্বক ভক্তি যাজন করা 
আবশ্যক । এই উপদেশ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ পরমহংসদেব কৃপা করিয়া আমাদের 
প্রদান করিয়াছেন যাহাতে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি। এই 
উপদেশের অর্থ ইহা নয় যে কেবলমাত্র পুরুষই সাধনা করিবার 
৮4০৭ অধিকারী এবং তাহার! স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগপুব্বক সাধনা! করিবেন__ 
সায় সিদ্ধি স্ত্রীলৌকেরাও সমানভাবে শ্রীভগবান্কে সাধন! দ্বারা লাভ করিতে 
পারেন--তবে সেক্ষেত্রে তাহাদের পুরুষসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। 
পুরুষ ও স্ত্রী একসঙ্গে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিয়া কখনই কোনকালে 
সাধনার উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে পারেন নাই। গৃহস্থাশ্রমী হইলেও 
সাধন ভজনের সময় পুরুষ ও স্ত্রীর একাসনে কিংবা পাশাপাশি অবস্থান কর! 
কর্তব্য নহে। কেবল মাত্র শ্রীল রায় রামানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন 
যে স্ত্রীলোক সন্নিধানে থাকিলেও তিনি প্রেমভক্তির উচ্চসোপানে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, অন্য কেহই এরূপ অধিকারী হইতে পারেন না। গ্রীভগবানের 
অমোঘ শক্তি প্রভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই 
শক্তি রোধ করা সহজ সাধ্য নহে। বিরক্ত-সাধকগণের ত, একেবারেই শ্রীসঙগ 
বর্জিত হইতে হইবে । শ্রীমন্মহাপ্রভ এ বিষয়ে শ্রীল ছোট হরিদাসকে ত্যাগ 
করিয়৷ বিশেষভাবে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের 
একাসনে ও পাশাপাশি বসিয়া সাধন আমাদের প্রাচীন আচার্যগণের ও 
গোস্বামীপাদগণের সিদ্ধান্ত নহে। গৃহস্থাশ্রমী ধর্মপত্ঠীনহ বাস করিতে পারেন--. 
.কিন্তু রাজা জনকাদির ন্যায় নিলিপ্ত থাকিয়! সাধন। করিবেন। 
নিশ্বকাষ্টের গুড়িতে যেটুকু আবরণাংশ বেশী থাকে তাহ! অপসারিত করিলে 
যেরূপ কৃষ্ণমূত্তি তাহা হইতে পাওয়া যায় সেইরূপ আমাদের মধ্যে ভগবান্‌ আছেন 
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সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের ভিতর বাসন] প্রভৃতি নান! পদার্থ ত; আছে 

না এই সব তাগ করিলে তবে কৃষ্মমুত্তি পাওয়া যাইবে। 

অনাদির আদি। শ্ররীকৃষ্ই অনাদির আদি। তাহাকে ভজন করিলেই সকল দেবদেবী:, 
গণকেই ভজন করা হইয়া যাঁয় যেরূপ কোনও বৃক্ষের মূলে জল 

সেচন করিলে সেই বৃক্ষের ডালপালা সর্বত্রই জলে পরিব্যাপ্ত হয়। হৃমিংহ 

পুরাণে আছে :-- ূ 

“ সত্যং সতাং পুনঃ সত্যং উৎক্ষিপ্য ভূজমুচ্যতে । 

বেদাচ্ছান্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ 

অর্থাধছুই বাহু তুলিয়া আমি ব্রিসত্য করিয়া যাহা বলিতেছি তাহা! মনোযোগ 

সহকারে শ্রবণ কব। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাক্সও নাঈ এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ 

দেবও আর নাই। 

_-এখন আর একটী আনার বন্যসুরের 'আলাপনে প্রবৃত্ত হইব। আপনার 
ধৈর্যধারণপুর্র্বক নিবিষ্টচিত্তে আমার এই বন্য আলাপ শ্রবণ করিয়া তাহা” 
হইতে যদি কিঞ্চিম্মাত্রও উপকার প্রাপ্ত হন তাহ। হইলেও আমার শ্রম সার্থক 
হইবে। এ 

্রীশ্রীমন্মহাপ্রতর পুর্ব সকলেই সাচদানন্দ বস্তুর স্বরূপ মাত্র দেখাইয়াছিলেন। 
“ত্রহ্মদ্ত।ম্‌ জগন্মিথ্যা” এই তত্বজ্ঞানের সাধনাই ছিল মাত্র কিন্তু আমাদের 
চিড়া পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসেব পরিণতিত্বরূপ রাইকানু 
বপ্ত সন্ধে মিলিত তন্ত শ্রীশ্রাগৌরনুন্দব স্বরূপ সম্বন্ধে নীবব ছিলেন। 
গতর সচ্চদানন্দ বস্তুর মাধূর্যামাত্র দেখাইলেন যে মাধুর্য রসের গন্ধ 

| মাত্র পাইয়। বৈকুগ্ঠগামী সনক সনন্দনাদি খধিগণও কৃষ্ণভক্ত 
হইয়াছেন এবং গোলোকধামে গমন করিয়। শ্রীকষ্ণেব গুণকীর্তনে ও তাহার 
'সেবায় নিযুক্ত আছেন । আমরাও যদি নিববচ্ছিননভাবে হরিনাম করিতে পারি 
তাহা হইলে আমরাও সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ করিয়! ধন্য 
হইতে পারিব। আমর! জীবমাত্রেই যত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। 
চবিবশ ঘণ্টাই ত' এই শ্াসপ্রশ্বাসের কার্য করিতেছি। হরিনামও অভ্যাস 
করিলে চব্বিশ ঘন্টা অনায়াসে করা যাইতে পারে। পাদ রঘুনাথ দাস 
গোস্বামীপাদ ৫৬ দগ্ডকাল সাধন ভজন করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন 
যে নামকরা একবার আয়ত্ত হইয়া! গেলে শরীরের সর্বস্থানই মুখে নাম না 
করিলেও, আপনাআপনি নাম করিতে থাকে। তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে 
সব সময় নাম উচ্চারিত হইতেছে এইরূপ অনুভব করিতেন।' আজ যে 
ন্মধূর কীর্ভন সঙ্গীত কীর্তন করিয়া ও শ্রবণ করিয়া আমরা শাস্তির 
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স্থলীতল ধারায় অবগাহন করিতেছি সেই কীর্তন আমার '্রীশ্রীগের- 
সুন্দরই প্রবর্তন করিয়! গিয়াছেন। আজ কি ্ীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, 
ৰ ১ কি আধা, কি শাক্ত, কি বৈষব সকলেই কীর্তবনানন্দে মাতোয়ারা 
রবর্ক। হইয়া সেই “রসো বৈ সঃ' তত্বের অক্পবিস্তর উপলব্ধি করিতেছেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দানের তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমরা নিতান্ত 
অকৃতজ্ঞ তাই এহেন দয়াল ঠাকুরের প্রতি অদ্ধার্ঘ প্রদান করা দূরে থাকুক 
তাহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করি না ।  * 
পৃরের্বই বলিয়াছি যে আম।র ্রীন্তীগৌরস্ুন্দরই শ্রী্ীরাধাকষ্ণ বিগ্রহ প্রকট 
করেন। এখন দেখা যাক্‌ এই রাধাকষ্ণযুগল কাল্পনিক না সত্য। আমার 'অবশ্ 
রমরাধার” . এরাপ ছুঃসাহম ও ছুর্মীতি হয় না যাহার বশীতৃত হইয়া আমি শ্রীগৌর- 
বিগ্রহের ঠেষঠন্ব সুন্দরের এই মহ্বান্ুভবের যুগল মৃত্তিকে, শ্রদ্ধা ভক্তি মার্গে না 
চিন গেলেও, সান্সনিক বা তদ্ধিপ কিছু বলি, কিন্ত খোর কলিকাল-_এই 
বিচার এবং. হেতু আমার ন্যায় দুষ্ট চিত্ত ব্যক্তিদের জন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা 
লি করিয়। রাখা! শ্রীগৌরসুম্দরের প্রেরণায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
বঙ্গ হাপন ও করি। শ্রীষ্টানেবাঁও আদি ম!নব আ্যাডাম্‌ এবং তাহার আনন্দ- 
প্গদ ননবি। বদিনী সঙিনী ইভ্কে মানেন। আমি সম্পূর্ণ অযোগা হইলেও 
কথার আপনাদের আচরণের আশীর্বাদ ও আ|ঞাগৌর|ক ও নিত্যানন্দ- 
অবতারণা । 
ইন্দরের কপার দিকে কাতর দৃষ্টি রাখিয়া এই অতি নিগুট 
তন্বের আবিষ্ধারার্থে বহিগ্ত হইব। কুতকার্ধা তইতে পারিব কিনা 
শ্রীগৌরন্ুন্দরই জানেন । 
রাধাকষ্জ এক আত্মা, ছুই দেহ ধরি। 
আগ্যোন্তে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥ 
সেই ছুই এক এবে- চৈতন্য গোসাঞ্চে। 
রস আশ্বাদিতে দৌহে হৈলা একটাই ॥৮ 
“রাধাকষ এছে সদ! একই স্বরূপ । 
লীলা-রল আম্মাদিতে ধবে ছুইরূপ ॥৮ ; 
এই কথা আমর! শ্্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামুতে দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে যথাসাধ্য 
এই কথার ব্যাথা বরিতে চেষ্টা! করিব। এইতত্ব ব্যাখা! করিবার পুবেব আমি 
আমার প্রিয় ভাইবোন্দের রাসনায়ক শ্রীগৌরনুন্দরের শরণাপন্ন হইয়া এইতত্ব 
“যাহাতে আমার হৃদয়ে পরিফারভাবে স্ক,দ্তি পায় সেজন্য প্রার্থনা করিতে বলি। 
প্রসগক্রমে অন্য ২১টা কথা বলয়! যুগলত সমাধানের চেষ্টা করিতেছি। 
শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌ তাহা আমি গ্রন্থশেষে প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
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করিয়াছি, তৃবে জানি না! ছূর্ভাগ্যক্রমে আমার কোন ভাই বা বোন্‌ এ সব 
প্রমাণকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! উড়াইয়া দিবেন কিনা । আমরা সবই তে! উড়াইয়া 
দিয়া থাকি, পারি না কেবল আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে যাহা শ্রীগৌরসুন্দর , 
পদদলিত করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কপা কি সহজেই মিলে? দীনহীন 
কাঙ্গালের বেশ ধারণপুর্ধক সকলপ্রকার মান অভিমান বিসর্জন না দিলে 
শ্রীকৃষ্ণ কপ! লাভ করা! অসম্ভব। আজকাল দেখিতে পাই বনু ব্যক্তি ধাহার! 
[নিজেদের প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দেন 
ডল তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানারূপ উপাধি ধারণ করিয়াছেন 
অথচ তাহাদের অনেকেই সেই সকল উপাধির বিন্দুমাররও উপযুক্ত 
নন্। জানি না ইহাদের শুদ্ধাভক্তির পন্থা কিরূপ! শানে দেখিতে পাই 
বৈষ্ণব অকিঞ্চন হইবে। তাহা ত' ইহারা কোনপ্রকারেই নন্‌ পরন্ত কতসময় 
যে কত অন্যায় কার্য করিয়! থাকেন তাহার ইয়ন্তী নাই। এইসব, 
উপাধিতে নিশ্চয়ই মনে মনে একটা অহঙ্কারের স্থষ্টি হয় কারণ আমরা মানুষ ত"! 
নিলিপ্ত অবস্থায় থকা সহজ কথা নয়। সেরূপভাবে থা।বতে হইলে 
তীব্র সাধনার আবশ্থাক । শ্রীমন্মহাপ্রভুরু সময়ে কিংবা ৩ৎপরবন্তীবালে কোনও 
বৈষ্ণব মহাঁজনের এরূপ কোনও উপাধি ছিল বলিয়া আমর! দেখিতে পাই না। 
কোথায় দেহাত্ববুদ্ধি লোপ করিবার নিমিস্ত গ্রাগৌরাঙ্গচরণ আশ্রর করিতেছি, 
ন। আরও বেশ দৃঢ়ভাবে স্ব ইচ্ছায় দেহটাকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতোছি। 
জানিনা এইসব উপা!ধ ধারণ বরার অন্তরালে কোন গুঢ় নম্র নিহিত আছে 
কিনা। তবে আমি নিজে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কতকগুলি বিষয় জানি 
তাহা আপনাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি। আমি সত্য কথা বলিতেছি 
কিনা তাহ! তাহারাও বুঝিতে পারিবেন এবং যদি সতা বলিয়া থাকি তাহা 
হইলে সেইসব বিষয়ে তাহারা সতর্কতা অবলম্বন করিলে আমি বিশেষ 
সখী হইব। 
ইহারা গ্রায়ই সতের নিন্দ। করিয়া থাকেন। ইহাতে কি নামাপরাধ হয় না? 
ইহারা যেরপভাবে বডত। দিয়া থাকেন অনেক সময় শাস্থান্যায়ীই বলেন অথচ 
নিজেরা সেরূপ কিছুই করেন না। ভোগবিলাস ইহাদের বেশই আছে। ইহার! 
এরূপ ছুবু্ধিসম্পন্ন যে নিজেদেরই কেবলমাত্র প্রকৃত শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রবর্তিত 
' শুদ্ধ! ভক্তির যাঁজনকারী বলিয়! মনে করেন এবং অন্যদলের বৈষণব- 
ধরনাস. গণকে দীক্ষা ত্যাগপূরর্বক তাহাদের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ার 
| উপদেশ দিয়া থাকেন। সকল সময়েই কুটবিচার লইয়া! ব্যস্ত। 
_ সকলের সম্বন্ধে বলেন যে সকলেই ভুল পথে যাইতেছে। ইহারা সাধারণতঃ 


ধনী লোকদের বিশেষভাবে আদর সম্ভাষণ করেন। যে সংসারী লোকদের 
টাকা না হইলে তাহাদের আদৌ চলে না সেই সংসারীদের ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া 
. থাকেন অথচ নিজেরা ঘোর সংসারী। আমি তাহাদের কার্ধ্যকে মাত্র দোষারোপ 
করিতেছি। হয়ত তাহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হইতে পারে কিন্ত 
আমি, নিজে যখন দেখিয়াছি যে আমারই চোখের সম্মুখে তাহাদের দলের 
জনৈক গেরুয়া বসনধারী ব্াক্তি রোষকষায়িতনেত্রে কোনও অতিথিকে 
তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য নানারূপ তিরস্কার করিতেছেন এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের 
একজন অন্ধ ভক্তের বিশেষ কোনও কষ্ট চোখের সামনে দেখিয়াও তাহার 
প্রতিকারের সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রতিকার তাহারা করিতেছেন না তখন 
তাহাদের কার্যে দোষারোপ না করিয়া কিরূপে থাকিব? তাহা হইলে যে সত্যের 
অপলাপ করা হইবে! শ্রীভগবানেব নিকট কায়মনোবাক্োে প্রার্থন করি 
যাহাতে এইসব ব্যক্তিব ভ্রান্ত ও গোড়ামীযুক্ত ধারণা অচিরে নষ্ট হইয়া যায় 
এবং যাহাতে তাহারা সাদরে বিভিন্ন ধন্মাবলম্বীকে '্রীতির সহিত আলিঙ্গন 
করেন এবং সব্দাই ম্মবণ করেন যে আমার প্রীমন্মহাগ্রভু কিবা সংসারীদের 
কিবা অন্য ধন্মাবলবীদের কাহাকেও কোনদিনই ঘ্বণার চাক্ষ দেখেন নাই । 
তাহাদের বিশেষ দোষ আমি দেখিতে পাই যে তানেক উদ্দিতবিবেক বৈষ্ণবকে 
তাহার তাহাদের চিরন্তন বোল “প্রাকৃত সহজিয়া” আখ্যাদ্বারা বিভূষিত করিতে 
কখনই তুলেন না এবং এইবূপে উদ্দিতবিবেকবিশিষ্ট শ্রীকষ্খপথের যাত্রীর 
অনেককে ও অনুদিতবিবেকবিশিষ্ক বাক্তিগণের অনেককে তাহারা নিরংসাহিত 
কারয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। অথচ তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই পূর্ণমাত্রায় প্রাকৃত সহজ্িয়ার পথে চলেন। অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের 
নিন্দা ব্যতীত ইহাদের মুখে ভাল কথ| খুব কমই শোনা যায়। অনেকে হয়ত? 
বলিবেন যে এপ আলোচনা কর! মামার অনধিকাঁর চ্চা তথাপি বিবেকের 
আদেশান্ুষায়ী আমি স্পষ্ট সত্য কথা ন! লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
সত্য যাহা বুঝিব তাহা বলিবই। আমি যদি কিছু না বুঝিয়া লিখিয়া থাকি 
তাহ! হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করি এবং,আপনারাও আমাকে 
ক্ষম। করিবেন। 

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন তাহারা! বলেন “কই কত ত' কষ্চনাম 
করিতেছি, প্রেম হইতেছে কই”! নানাজম্মে করিয়াছি ভূরি ভূরি পাপ, 
আর একবার আধবার কৃষ্ণনাম করিয়াই প্রেম হইতেছে না বলিয়া ' নামের 
উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? এই একবার মাত্র হুর্লভ 
মনুষ্তজন্ম পাইয়াছি তথাপি হরিনাম করি না ইহাপেক্ষা" আক্ষেপ 
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ও আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! শ্ত্রীগবান্‌ কৃপা প্রকাশে 
ূ এই মনুস্বজনবপ্রাপ্তির সৌভাগ্য দান করিয়া সাধনা দ্বারা 
জল তাহার নিকট যাইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও যদি 
কি আমরা তাহার নামকীর্ভনে রত ন! হই তবে পুনবায় আমাদের বহুযোনি 
ভ্রমণ করিতে হইবে এবং কষ্টেবও আর ইয়ন্তা থাকিবে না। অতএব 

সকলেই আস্মথন আমর! সাবধান হই। কৃষ্ণরূপ ঘুড়ীকে যে আমবা বহুদৃব 
ছাড়িয়া দিয়াছি, তাহাকে ত' গুটাইয়া আমাদের নিকটে আনিতে হইবে । 
পুনঃপুনঃ নাম মহামন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণবপ ঘুড়ী আপনাআপনিই গুটাইয়া 
আসিবেন। আমরা করিব অসাত্বিক আহার, মনে করিব কুচিন্তা তাহাতে এসব 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন কৰিব কিবপে ? যদি মস্ত, মাংস ইত্যাদি বজো ৭ বৃদ্ধিকারী 
বন্ত আহার করা ত্যাগ কবি এবং সংসঙ্গ দ্বারা ছুবাসণী দূরীভূত করিতে 
চেষ্টা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই এইসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন কবিতে পাবিব। 
কিঞ্দিধিক ৫০০০ বৎসর পূর্বে শ্রীবন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণেব লীলা প্রকট 
হইয়াছিল। এক এক মন্বন্তবে ৭১টী চতুযু্গ থাকে। এইবপ ১৭ মন্্তব পবে 
নি ্রতিব্ষাণ্ডে একবাব কুরিয়া শীকৃষ্ন্্র যোগমায়াকে আশ্রযপুররবক 
ধরলান্ন  তাহাব লীলা প্রকট করেন। শ্রীরন্দাবশে মদনমোহনও মুগ্ধ এবং 
রে 7. গোপীগণও যুগ্ধ। এইরূপে লীলাটা সম্পাদিত হয়। আমর! 
বৈবস্বত মন্বস্তবে বাস করিতেছি। চতুবিংণ চতুরযু্গে রামলীল! এবং 

এই অষ্টাবিংশ চতুর্গে কৃষ্ণলীলা হইয়াছিল। ধর ও প্রহনাদ মহাশয় ্বায়সুব 
মনবন্তরে আসিয়াছিলেন। অতএব জানিবেন যে পুবাণেব একবরণও মিথ্যা নহে। 
আমবা যেবপ আগ্রহ সহকাবে আমাদেব আয়ব্যয়ের হিমান লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখি সেইবপ যে সব সাধুগণের দ্বাবা শ্রীভগবানেৰ মহিমা কীন্তিত হন 
তীহারাও বেদপুরাণাদি শাস্ে ' শ্রীভগবানেব ও তীহাব পার্শদ ও অন্যান্য 
ভক্তগণের লীলাসম্বন্ধে জমাথর৮ লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখেন যাহাতে পববস্তী জীবগণ 
লীলাকথা পাঠ কবিয়! ও শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পাঁবেন। পুবাণ একটা বাজে 
জিনিষ, ইতিহাস ত' আর নয় ইহা বলিয়া উড়াইয়! দিল নিজেদেরই ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতে হইবে। ভবসিম্ধুর পারে যাওয়াব কোনই পন্থা! থাকিবে না । শাস্ত্রকারৈবা 
সমস্তই বিশদ্ভাবে বলিয়! গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ৩ুটী বশী ছিল। বৈনবী, 
হৈমী ও মণিময়ী। যখন আমাব শ্ত্রীকৃ্ক গরু চরাইতেন তখন 

জব সমস্ত রাখাল ও যোগ্য তক্তগণকে আনন্দ দান করিবার জন্ত বৈনবী 
বশী বাজাইতেন, গোগীদের আকর্ষণ করিবার জন্য হৈমী বংশী 

বাজাইতেন ও সকলকে সম্মোহন করিবার জন্য মণিময়ী বশী বাজাইতেন। এই 


৫৪ 


বৈনবী, হৈমী ও মণিময়ী বংশীকে যথাক্রমে আনন্দিনী, আকষিণী ও সম্ষমোহিনী বশী 
বল! হয়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন ₹__ 
্। “মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান। 
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥% 
এই হেতু যাহার তাহার কথ! শুনিয়া আপনার! পুরাণে ও বেদে অবিশ্বাস 
স্থাপন করিবেন না; আপনাদের সকলেরই চরণে পড়িয়! দন্তে তৃণ ধরিয়া! আমি 
অনুরোধ করিতেছি । ... 
শ্রীভগবানে ৩টা শক্তি আছে- সন্ধিনী, সম্বিং ও হলাদিনী শক্তি। এই 
হলাদিনী শক্তিকে কেহ কেহ আনন্দচিগ্ময়রস বলেন। এই তিনটী শক্তি আছে 
বলিয়া শ্রীভগবানকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হয়। সংসসন্ধিনী 
ধভগবানেদ শক্তির আশ্রয়, চিৎ -সম্বিৎশক্তির আশ্রয়, আনন্দ -হলাদিনীশক্তির 
তিনটা শক্তির ৃ 
ঝাখার চেষ্টা।  আশ্রয়। শ্রীকৃ্ে শক্তিরূপা হুলাদিনী থাকে । গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণ 
সেবার সাহাযা করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকার ইচ্ছায় জীরাধিকা হইতে 
উদ্ভুত হন। "শ্রীক্ আমাদের প্রাণবল্লভ, আমরা তীহার প্রেয়সী” এইরূপ 
স্থায়ীভাব তাহাদের বর্তমান, এবং সময়ে সময়ে লীলাপুষ্টির জন্য হর্ষ," দৈন্য, নিরবের, 
গ্লানি প্রভৃতি ৩৩ প্রকার সঞ্চারী ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীরাধিকা 
সেবার ( হ্লাদিনীর ) চরম মূত্তি। এই আব তন্ব অল্পের ভিতর প্রকাশ করা 
অসম্ভব। আপনার! ধৈর্যাচ্যুত হইবেন না। ধারভাবে এই সব বিষয় যথাসাধা 
পরিষ্কার করিয়া আলোঁচনা করিতে চেষ্টা করিব। ধৈর্যাচুত হইলে জগতে কোনও 
কাধ্য সম্পন্ন হয় না আর এত” আদিতন্ব। ইহা ত" একেবারেই বোধগমা 
হইবে না। রাধাকৃষ্ণ-তত্ব বিশেষভাবে আলোচন! করিবার পূর্বের প্রত্যেক বস্তর 
মূলতন্ব কি সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া লইলে ভাল হয় কারণ 
তাহা হইলে সব বিষয় আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব ।" 
মূলতত্বের উপাদান-_অস্তি প্রকাশ ও আনন্, কারণ এই বিশ্ব চিন্ময় জগতেরই 
বিকার মাত্র যাহা “পৃশ্ঠমান জগৎ” নামীয় কবিতায় আমি বিশদ্ভাবে 
পাদ? ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সচ্চিদানন্দ এস্ত সকলেই চান। 
আমাদের নিকটে কোনও কষ্ট না করিয়া সকল সময়েই নির্দাল আনন্দ 
উপস্থিত থাকিবে এই বস্তু কে না চান? কিন্ত তাহা পাইতেছি কোথায়! বিন। 
সাধনে ত' আর সে বস্ত মিলিবে না? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন 
সি “স্বাধীন ইচ্ছা কাহারও নাই-_গরুটাকে লঙ্ব। দড়ি দিয়ে খোটায় বেঁধে 
কিনা দেওয়া হইয়াছে। গরুটা কাছে দাড়াতেও পারে বা দূরে দীড়াতেও' 
পারে। ভগবান্‌ কৃপা কোর্লে নেড়ে বাধতে পারেন 'বা দড়িটা 


| ন্‌ 
থুলৈ দিতে গারেন” ৷ এই জন্য সময় থাকিতে বৈষ্ণব মহাজনগণের নিকট হইতে 
এইসব তত্ব ভাল করিয়! জানিয়া লইয়া আমাদের জীবনতরণী বাহিতে সুরু করা 
কর্তব্য । তাহ! হইলে কোনই কষ্ট থাকিবে না । তাহা কি আমর! করিব? শ্রীকৃষ্ণ 
.কৃপাপ্রার্থী কি আমরা হইব? আমাদের কি পুরুষকার নাই! ছি! ছি! 
আমাদের যে লজ্জা করে! আমরাই যখন ভগবান্‌ তখন অন্যের নিকট বিশ্ষেতঃ 
“এ গোয়ালার ছেলের” নিকট কিরূপে কৃপাপ্রার্থী হইব? তাহা! কখনই হইতে 
পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইয়া সকলেই মহাকালের গর্ভে প্রবেশ 
করিবার জন্য ছুটিতেছি, এই দ্রুত গতিকে আমরা স্থির মনে করিভেছি কিন্তু 
মহানিষুর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মে সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে ইহা চিন্তা করিলে 
আর আমাদের জীবন স্থির বোধ হইবে না, ইহা বুঝিয়! শ্রীমন্মহাতূর শরণাগত 
হওয়! আমাদের সকলেরই কর্তব্য । 

ধিক আমাদের জীবনে! শতধিক আমাদের বিদ্া ও বুদ্ধিতে! আমরা 
থিয়েটার বায়োক্ষোপে গিয়া কত সময় নষ্ট করি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন' 
করিতে আমাদের নিজেদের হেয় মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা হইলে যে আমরা 
অসাধ্য সাধন, করিতে পারি, আবৃত সচ্চিদানন্দ বস্তর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়। 
জনাবৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে ধাবনা ন্‌ হইতে পারি সে বিষয়ে আমাদের 
আদৌ খেয়।ল নাই। সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়া আমরা নরকের পথ প্রশস্ত 
করিতেছি; ধিক আমাদের জীবনে ! 

আমরা জগতের জীব মূর্খ তাই গর্দভ যেরূপ ঘোল৷ করিয়। জল পান করে : 
তদ্রুপ আমরাও করিতেছি। আপনারা "মামার উপব অসন্তষ্ট হইবেন না। 
আমরা যাহা করিয়া থাকি তাহাই মাত্র বলিতেছি। ষে সচ্চিদানন্দ বস্তু 
দেহ দ্বারা আবৃত মাছেন তাহাকে ভোগ না করিয়া শুধু দেহটাই ভোগ করিয়। 
থাকি। অন্ত বস্তু সম্বন্ধেও তদ্রুপ করিয়। থাকি কিন্তু সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের 
ভিতর যে বস্ত্র থাকিয়া তাহাদের উজ্জল করিয়! রাখিয়াছে স্ই সচ্চিদানন্দ বস্তর 
দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি পড়ে না। একথ৷ আমি পূর্বেও বলিয়।ছি। অবশ্ঠ 
মায়ারাক্ষদীর কবলে। পড়িয়া আমাদের এই ছুর্দশ।। এই সত্ব, রজঃ ও তমো- 
গুণময়ী দেবীমায়' কৃষ্ণ -শরণাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম হন্‌ ন!। 
এই সংসার জয় করিবার উপায় মাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথ৷ আলাপন। অরুন্ধতী 
দর্শনের ন্যায় প্রথম প্রাকৃত চক্ষু বার স্থল দর্শন করিয়। স্থান নির্ণয়ান্তে সুক্ষ দর্শন 
দ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করিতে হইবে। মধ্যমাধিকারী ভাগব্তগণ 
এই জগতের ভাষা ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রীভগবানের অগ্রাকৃত 
লীলার মাধুর্য শ্রবণাস্তর সমাধিদশায় প্রেমচ্ছুরিত নেত্রে উহার 


দ্শমূন মায়ার 
বাখা।। 


অপ্রাকৃত চিন্ময়ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। দশমূলে মায়ার সম্বন্ধে দেখিতে 
পাওয়৷ যায়_“মীয়তে অনয়া' ইতি মায়া” অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা বস্তু সমূহ 
পরিমাণ বিশিষ্ট হয় বা মাপা যায়। 
মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌। 
' তস্তাবয়বভৃতৈত্তব্যাপ্তং সর্ববমিদং জগৎ ॥ 
অর্থাৎ যাহাদ্বারা মায়াধীশ এই বিশ্বন্থপ্টি করেন এবং জীবগণ যাহাতে 

প্রবেশ করে তাহাকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে এবং মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়! 
জানিবে। আঁমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই যে মহেশ্বরের অবয়বদ্ধারাই এই 
জগৎ ব্যপ্ড। যুক্ত জীব স্ষ্টি ভিন্ন অন্য সব করিতে সক্ষম হন। “জগৎ ব্যাপার- 
বঙ্জং গ্রকরনাদ্‌ সন্নিহিতত্বাংৎ” এই কথা আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। জীব 
যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কৃষ্ণবহিমুখখ, যতদূর মায়ামুক্ত ততদূর কৃষ্ণসাম্মুখ্যপ্রাপ্ত। 

বিদ্যা, অর্থ, ও বংশজনিত অভিমান ভক্তিপথের বাধকরূপে দপ্ডায়মান্‌ 
ও বত হয়, তাই এই তিনটা বস্ত্র উপর অভিমান ধাহার নাই তিনিই 
ভক্তিপধের. সৌভাগ্যবান্‌ এবং শ্রীকৃষ্ণের তিনিই শরণাপন্ন হইয়া তাহার কৃপা 
বাধক। 

লাভ করতঃ মায়ার ভীষণ কবল হইতে রক্ষা প্রাইতে পারেন। 
আমরা নিজেদের দোষেই কৃষ্ণ ভুলিয়! মায়[দ্বারা নানারূপে বিতাড়িত হইতেছি। 
কেন আমরা কৃষ্ণ ভুলিলাম? আস্থন আমরা সকলেই আমাদের পরম দয়াল 
শ্রীমনিত্যানন্দস্ন্দরকে তাহার নামকীর্তন দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তৎপরে 
্্ীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্বরকে চ'খের জলে ডাকিয়া সমস্ত অপরাধ শূন্য হইয়! শ্রীরাধারাণীর 
নিকট হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়! শ্রীপ্রীশ্যামসুন্দরের শরণাঁগত হই তাহা! হইলে 
তিনি আমাদের নিশ্চয়ই মায়ামুক্ত করিয়া তাহার অনাবিল শাস্তির রাঁজ্যে লইয়া 
যাইবেন। 

ধীবরগণ যখন মংস্ত ধরিবার নিমিত্ত জাল নিক্ষেপ করে, তখন ছোট ছোট 

মত্ন্য যাহারা জেলের পায়ের গোড়ায় থাকে তাহার। জালে বাধ! পড়েনা তদ্রুপ 

ধাহাঁর! বিশ্বধীবরের শ্রীচরণতরি আশ্রয় করেন তাহাদের মায়াপাশে 
ভবন মুকিত আবদ্ধ হইতে হয় না। কৃষ্ভক্তের পূর্বেও সুখ, পরেও সমু, 
হইবার মাঝখানে কিছুদিনের নিমিত্ত কৃষ্-বিরহ জনিত একটু ছঃখ হয় মাত । 
প্রয়োজনীয়! ভক্তের অদম্য সাহসের প্রয়োজন। তিনি এক শ্রীভগবান্‌ ভিন্ন 
অন্ত কাহাকেও প্রাণের আরাধ্য দেবতা বা পরমস্রেষ্ঠরপে মনে করিবেন্‌ না। 
তাই বলিয়া অন্তান্ত দেবতাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ জীবগণকেও 
অসম্মান কাঁরবেন্‌ না। তন্মধ্যে পিতামাতা, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা, কন্াদাতা, 
শিক্ষা্ডর, দীক্ষাগডর প্রভৃতি গুরুজনের এবং ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র কারণ 
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তাহার! সকট্নেই শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে আমাদের স্্বতোভাবে উপকার সাধন 
করিয়া থাকেন। বলা নিশ্রয়োজন যে আমাদের সকলেরই শাস্ত্রাদি এবং 
গুরুজুনবাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা! স্থাপন কর! কর্তব্। কিন্তু গুরুজনবাক্য দুরে " 
থাকুক এমন কি ভগবদ্বাকা শ্রীগীতা প্রভৃতি শান্ত্রও আমর! অবমাননা 
করিয়া থাকি। ্রীগীতার নানারূপ যৌগিক ব্যাথা বাহির 

রা হইয়াছে। তদনুষায়ী ব্যখ্যাকারিগণ দেহকে কুরুক্ষেত্র ঝলিয়। থাকেন 
ওতহর . . এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধমন, দূর্যযোধনকে পাপ, যুধিষ্টিরকে 
উৎপাদন । ধর্ম এইরূপ ভাবে নিজেদের ই্ছানযায়ী শ্ীগীতার অর্থ করিয়া 

". থাকেন। ইহা তাহারা বুঝেন না যে ২১ী চরিত্র সম্বন্ধে নয় যৌগিক 
ব্যাখ্যা চলিতে পারে কিন্তু গীতার অপংখ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের কি বলিবার 
আছে? সেখানে তাহারা নীরব। আমরা যদি নিজের মঙ্গল চাই তাহা হইলে 
শাস্ের ও পুরাণের সমস্ত ঘটনাগুলিই যথাযথভাবে এই বিশ্বে অভিনীত , 
হইয়াছিল এইরূপ দৃঢ়বিশ্বান করিতে হইবে নচেৎ একে ত' অন্ধকারে আছি 
আরও ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া! ইহকাল পরকাল ছুইই হারাইতে হইবে। 
আমরা শ্রীভগবান্‌ 'অনন্ত অসীম বলিয়, তাহাকে ধারণ। করিতে সক্ষম হই না 
বলিয়৷ তিনি কণা! প্রক্কাশপুর্বক এই জগতে আসিয়া লীলা! করেন। নিঝিষ্টচিত্তে 
চিন্তা করিলে এইসব তত্বকথা৷ আপনাআপনিই পরিফার হইয়! যাইবে। 

সকল সময়েই ভক্তসঙ্গ করিবে। ভক্তদের নিকটই ভগবান্‌ থাকেন। 
তিনি বৈকুণ্ঠে বা যোগীদের নিকটে থাকেন না। যেরূপ কাকোচ্ছিষ্ট বটবীজেই 
বটবৃক্ষ জন্মায় সেইরূপ কুষ্ভক্তগণ উচ্ছিষ্ট করিয়া ভক্তিলতা বীজ চালিত 
করিলে তবে তাহাতে অঙ্কুর উদগম হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয় এবং আমরা 
সচ্ছিদানন্দ বস্তর মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারি। ভক্তিবীজ অস্কুরিত হইবামাত্র 
বাসনারূপ অট্রালিকাকে ভাঙ্গিয়ী চুরমার করিয়া দেয়। তখন সাধক 
“উদাধীন ভক্তবেশে সাজারে আমায়” বলিয়া বিষয়রূপ বিষ ত্যাগ করে। 
আরও আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের তৃবনমঙ্গল 
নাম-করিতীর জন্য উপদেশ প্রদান করেন তিনি ভিন্ন জগতে কেহই 
বন্ধুবাচ্য নহেন কার নামই একমাত্র ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, অন্য 
কিছুতেই পারে না। আমরা শান্ত দেখিতে পাই ৫ 

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুঠে যোগিনাং হাদয়ে ন চ। 
মদ্ভক্তা যর গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

এইহেতু ভক্তসঙ্গ করার খুবই প্রয়োজন। 

স্্ীকষ্কে* নিবেদন করিয়া! তাহার উচ্ছিষ্দ্রব্য সকল গ্রহণ করা কর্তব্য 


৮ 


প্রকৃত বন্ধু কে। 


৫৮ 
নচেৎ আমরা! চোর আখ্যায় আখ্যায়িত হইব, কারণ এই জগং শ্রীকঞ্চের, 
আমর! বিশ্বোগ্ভানের মালী মাত্র। আমাদের এই উদ্যানের মালিককে কি তাহার 
বস্তু সাজাইয়া একবার দেখান কর্তব্য নয়? আরও ভক্তিভাবিতন্বদয়ে 
নিবেদন করিয়া দিলে তিনি কার্যাত; আমাদের দত্ত বস্তুসমূহের কিছু গ্রহণও 
করিয়া থাকেন-_অবশিষ্ট ভক্তের জন্ রাখিয়া! দেন। গঙ্গাজল ও তুলসী দ্বারা 
নিবেদন কর! কর্তব্য । 
অনেকে বলেন শ্রীকৃষ্ণ দেখা দেন না কেন? তিনি নিশ্চয়ই নাই। আমর! 

ইচ্ছা! বুঝিয়া দেখি না যে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমর? প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের 

সাহায্যে কিরূপে তীহাকে দর্শন করিব? যাহাতে আমরা" সর্ব- 
নী সাঁধারণে গ্রহণ করিতে পারি সেইজন্য তিনি আমাদের কৃতার্থ 
টি । করিতে দারুময় ও শিলাময়াদি মূর্তিতে পূজা গ্রহণ করিয়া 
| থাকেন। শ্রামন্হাপ্রভুর আদেশ *বিগ্রহকে কখনও প্রাকৃত 
বলিতে নাই” অতএব সে বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন । 
কথাপ্রসঙ্গে শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ব বলিতে চেষ্টা করিয়া অন্য অনেক কথার অবতারণা 
করিয়াছি । সেজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। 'এখন শ্রীরাধাতত্ 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও যতটুকু বলার প্রয়োজন 
ততটুকু বলিব। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি। পূর্বেও একথা বলিয়াছি। 
আমর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূতে দেখিতে পাই £-_ 

“হলাদিনী করায় কৃষে সুখ-আম্বাদন। 
হলাদিনীর দ্বারে করে ভক্তেরে পোষণ ॥৮ 

রাধ। শক্তি পরিপূর্ণ শক্তি যেরূপ “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ ব্বয়। “কিশোরস্বরূপ কৃষঃ 
স্বয়ং অবতারি”। “সোইপি কৈশোরকবয়োমানয়ন্‌ মধুস্থদন:”-_এই কথা বিষুপুরাঁণে 
দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্ব্বে যে তিনটা শক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহার মধ্যে হলাদিনীশক্তি ঘনীভূত হইয়! প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার মুর্তিতে প্রকাশ 

পান। যোগমায়া শব্দের অর্থ শ্রীরাঁধা । যোগন্ত মায়ঃ যস্তাং সা- 

শ্রীরাধা। মায়ঃস্পরিপুর্ণতা অর্থাৎ ধীহার সঙ্গে যোগ হইলে 
যোগের পরিপূর্ণতা হয়। শ্রীভগবানে যখন এই হ্লাদিনীশক্তি থাকে তখন 
ইহাকে শক্তিরূপ। হলাদিনী বল! হয়। ম্বরূপগত হলাদিনীতে যাহা নাই 
মৃত্তিরপা হলাদিনীতে তাহা আছে। রাধাশক্তিকে অগমা বলা হয় কারণ যেখানে 
মাধব সেখানেই রাধা অবস্থান করেন এবং যেখানে রাধা সেখাদেই মাধব 
থাকেন। আরাধয়তি যা সা-্রাধা অর্থাৎ যিনি সকলসময়েই শ্যাম- 
সুন্দরের সেবায় নিযুক্তা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রবালমণি-নির্শিত 


জীরাধাতত্ব। 


শ্রীযোগ পীঠ। 
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সহশ্রদল পড়নের কণিকার স্থানে যুগলরূণে দগ্ায়মান আছেন এবং এই পক্লের 
উত্তরে, ঈশানে, পুরে, অগ্িকোণে, দক্ষিণে, নৈধতে, পশ্চিমে ও বায়ুকোণে 
প্রধান অষ্টদলে যথাক্রমে শ্রীললিতাঁ, শ্ত্রীবিশাখা, শ্রীচিত্রা, প্রীইন্দুরেখাঃ 
শ্রীচম্পকলতা, শ্রীরঙ্গদেবী, শ্রীতুঙ্গবি। ও প্রীন্ুদেবী এই অষ্টসখী। অষ্ট উপদলে 
যথাক্রমে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, তত্বামে শ্রীমধুমতীমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, (শ্রীবিমলা- 
মঞ্জরী), তৎবামে শ্রীশ্বামলামপ্ধরী, শ্রীপালিকামঞ্জরী, তংবামে শ্রীমজলামঞ্জরী, 
শ্রীতারকামঞ্জরী, তৎবামে শ্্রীধন্তামপ্জরী এই অষ্টমঞ্জরী এবং ছুই ছুইটা করিয়া 
ষোলটা উপদলে যথাক্রমে (২) লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, (8) রসমঞ্ররী, গুণমণ্ধরী, 
(৬) খ্ঁতিমপ্রী, ভদ্রমঞ্জরী, (৮) লীলামঞ্জীরী, বিলাসমপ্ররী (৩ (১০) বিলাস- 
মঞ্জুরী (২), কেলিমঞ্জরী, (১২) কুন্দমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী, (১৪) অশোকমঞ্জবী, 
মঞ্জুলালী মপ্জরী, (১৬) স্ধামুখীমপ্রী ও পদ্মমপ্তরী এই যোলজন মঞ্জুরী দণ্ডায়মান! 
আছেন এইরূপ চিত্তে বিশেষভাবে ধারণা কবিয়া রাগানুগামার্গের বৈষ্বগণের 
ধ্যান করিবার প্রণালী শাস্ত্রে বণিত আছে। তবে এরূপভাবে সাধনা করা 
আমাদের ন্যায় বহিমু্খ জীবেব পক্ষে সহজসাধা নহে, ধাহাবা 
এইব্লপ সাধনা কবিতে সক্ষম তাহারা এইরূপভাবে ধ্যান করিতে 
পাবেন ; আমরা কেবলমাত্র নামকীর্ভনেই মত্ত হইব, যে নামকীর্তন ইচ্ছা থাকিলেই 
আমরা সকলেই অনায়াসে করিতে পারি । 
আমরা যাহাই সাধনা করি না কেন সে বিষয়ে সিদ্ধাপ্ত কি তাহ। অগ্রে জানিবার 
নিতান্ত আবশ্যক নচেৎ সাধো মনোনিবেশ হইতে পাবে না। শ্রীমন্মহা প্রভুও 
এবিষয়ে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়! গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 2 
“সিদ্ধান্ত বলিয়! চিত্তে না কর অলস। 
যাহ। হইতে লাগে কৃ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥” 
'অতএব আমরা বৈষ্তবমহাজনগণের নিকট হইতে সকল বিষয়ের যথাসম্ভব 
সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া! ভজনে প্রবৃত্ত হইব। প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দও 
বলিয়াছেন যে-_পচালাকী দ্বাবা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না”, অতএব আমন 
আমরা শ্্রীগৌরলীলা! 'সরোবরে ডুব্‌ দিতে চেষ্টা করি, উপরে উপরে সাত।ব কাটিলে 
রত্বলাভ হইবে কিরণ ? 
যাহ হউক যাহা! বলিতেছিলাম__রাধিক! শব্দের অর্থ নিয়লিখিত শ্রীশ্রী চৈতন্ত- 
চরিতামৃতের পয়ার হইতেও আমরা জানিতে পারি যথা £-- 
“কৃষ্ণ বাঞ্ছা-পৃত্তিরপ করে আরাধনে । 
অতএব “রাধিকা” নাম পুরাণে বাখানে ॥” 
এখন আমরা যে মহামন্ত্র জপ করিয়া থাকি তাহার অর্থ কি এবং তাহ! 


পম কীন্তণ। 


৩০৩ 


জপ্য এবং সংখ্যাবিহীনভাবে কীর্তনীয় ছুইই না কেবলমাত্র জপ্য। এই ছুরহ 
বিষয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। আসুন আমর! বিশ্বের নরনারী সকলে 
দেই দয়ালশিরোমণি পতিতপাবন কাঙ্গালের ঠাকুর-_ধিনি এই জীবোদ্ধারমন্ত 
'নিজগ্চণে আমাদের প্রতি কুপাপরবশ হইয়া দান করিয়াছেন তাহার 
রাঙ/চরণ ছুখানি দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া মিলিতক্ঠে তাহার নিকট কাতর 
প্রার্থনা! জানাই তাহ! হইলে তিনি সে বিষয়ে নিশ্চয়ই উপদেশ দিবেন অন্যথা 
আমাদের সাম্প্রদায়িকতার দলাদলির মধ্যে পতিত হইয়া হাবুডুবু 
সহযাররট। খাইতে হইবে, ফলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক 
আমর! একেবারেই নিজেদের সত্বাঁ হারাইয়া ফেলিব। * এই 

মহামন্ত্রের অর্থও অনেকেই অবগত নহেন্‌ অথচ নাম জপ করিয়াই যাইতেছেন। 
মন্ত্রের অর্থ অবগত ন1 থাকিলে মন্ত্রে অভিনিবেশ আসিতে পারে না বলিয়া 
নিষ্ঠা ও আসক্তি হয় না, যে নিষ্ঠা ও আসক্তি ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া 
'সম্পূভাবে অসম্ভব । 

মহামন্ত্রের প্রথম আমরা “হরে? শব্দটী পাই। “রা” শব্দের অর্থ_-“রসবিলাস- 
চাতুর্য্যেন কষ্চচিত্তং হরতি ইতি হরাঃ অর্থাৎ যিনি নানারূপ রসবিলাস চাতুধ্যে 
কৃষ্ণচিত্ত হরণ করেন-শ্রীরাধা। এই 'হরা' শকের সম্বোধনে হরে? হয়। 
কৃষ্ণ কৃষ্‌1ণ, “কৃষ্ণ ধাতুর অর্থ কর্ণ, “ণ”এর অর্থ আনন্দ, অর্থাৎ আনন্দ দ্বার 
যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ । 

“রাম” _ রমন্তে যোগিনোহনান্তে সত্যানন্দে চিদাত্বনি । 
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্ষাভিধীয়তে ॥ 

অর্থাৎ যোগিগণ সচ্চিদানন্দ অনন্ত ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করেন, এইজন্য 
রাম শব্দের অর্থ পরব্রহ্ধম। আর একটা অর্থ এই যে যিনি আমাদের মনে, 
প্রাণে, আত্মায়, শিরায়, মজ্জায় সর্ধস্থানে ওতপ্রোতঃভাবে রমণ বা বিরাঙ্ত 
করিতেছেন। তাহ] হইলে পরিষ্কার করিয়া বলিলে অর্থ হইল-_ “হে রাধারাণী ! 
হে কৃষ্ণচন্দ্র! আমি তোমাদের দর্শন লাভ করিবার জন্য কাতরে প্রার্থন' 
করিতেছি, আমায় তোমর। নিজগুণে কৃপা করিয়া দর্শনদান পূর্ব্বক 
কৃতার্থ কর ।” $ 

এখন দেখা যাক্‌ এই নাম কিরূপভাবে করিতে হইবে । এই নামসাধন 
প্রণালী জানিবান নিমিত্ত আমি নিমিত্বমাত্র হইয়া শ্তীশ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রেরণায় 
শ্রীধাম নবদীপ, শাস্তিপুর ও কলিকাতা নিবাসী বনু বৈষুবের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন শ্্রীচৈতন্তভাগবত আদি খণ্ড চতুর্দশ 
পরিচ্ছেদে পৃব্ববঙ্গে শ্রীল তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সাগ্যসাধনতত্ব 


৬১ 


সম্বন্ধে উপনেশ দর্শীইয়! বলিলেন__্রী্্রীমন্মহাপ্রভ এই মন্ত্র দিবারাত্র সখ্যা 
না রাখিয়। সংবীর্তন করিবারই বিধি দিয়াছেন তবে সাধকের 
পক্ষে এই মন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে জপ করাও কর্তব্য, কারণ নামের প্রতি. 
'আগ্রহ হয় কিন্তু সংখ্যাবিহীন সংকীর্তনই মুখ্য এবং জপ গৌণ।” তিনি 
আরও বলিলেন “এই বাক্যের সঙ্গতি রাখিবার জন্তাই শ্রীন্রীমন্মহাপ্রভু পরে 
পুনরায় এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের ২৩ অধ্যায়ে “সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর” 
বলিয়াছেন। নার একজন বৈষ্ণব বলিলেন «এই মন্ত্র যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন করা 
' যাইতে পারে ইহাতে কোনই বিধি নিষেধ নাই-_াহার! এই নাম শুধু জপ্য বলেন 
তাহার নামাপরাধ দোষে ছুষ্ট এবং তাহাদের মধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে ।” 
তিনিও পূর্র্বলিখিত পয়ারটার উল্লেখ করিয়া বলিলেন এই পয়ারের অর্থ__«এই 
নাম সর্ববক্ষণই বিধিরহিতভাবে অর্থাৎ সংখ্যা না রাখিয়া! কীর্তন করা যাইতে 
পারে”। তিনি “বিধি নাহি আর” কথাটার অর্থ “বিধি নাহি কৌন” বলিলেন 
এবং দৃষটান্তস্বরূপ নানাস্থানে অষ্টগ্রহরের সময় এই নাম সংখ্যাশুন্তভাবে কীত্তিত 
হইয়। থাকে ও মৃত্যুর সময় কর্ণে এই নাম দেওয়া হয় ভাহা বলিলেন। 
আবার কেহ কেহ বলিলেন এই নাম শুধু জপ্য। যদৃচ্ছাক্রমে এই মহামন্ত্ 
কীত্তিত হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে নামের গ্রতি আগ্রহ কম হয় এবং 
কোন দির্ন বা নাম করাই হয় না এবং কোনও দিন বা বেশী এবং কোনও 
দিন বা কম করা হয়। আবার শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীভূবনেশ্বর দেববন্ম 
কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত “ত্রীশ্রীহরিনাম মঙ্গল” পুস্তিকায় দেখিতে পাইলাম 
যে এই মহামন্ত্র যে জপ্য ও যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তনীয় এ বিষয়ে বহু বন্ছু ভক্তের 
স্বাক্ষর আছে এবং সে বিষয়ে প্রমাণ করিবার জন্য নান গ্রন্থ হইতে এই পুস্তিকায় 
নানা কথার উল্লেখ করা হইয়াছে । আবার শ্রীধাম নবদীপনিবাসী শ্রীভবানন্দ 
“দাস কাব্-ব্যাকরণ-পুরাণ রত্বকর্তৃক, সংগৃহীত “প্রাচীন সাকীর্তন পদ্ধতি” নামক 
পুস্তিকায়, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত "সংকীর্তনরীতিচিন্তামণি” 
পুস্তিকায় এবং শ্রীন্রীনিবাসমগ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত “মহামন্তরর্থ দীপিকা” নামক 
পুস্তিকায় দেখিতে পৃইলাম যে এই মহামন্ত্র ষে কেবলমাত্র জপ্য এবং সংখ্যাপূর্বক 
উচ্চস্বরে কীর্নীয় সে বিষয়ে ঠাহারা শ্রীশ্রীমন্বহাপ্রতুর এবং তাহার পার্শবদ- 
গণের আচরণ র্শাইয়াছেন। যাহা হউক আমি নামাঁচার্ধ্য শ্রীল হরিদাস 
ঠাকুরের ' শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া যেরূপ আমার ক্ষুদ্র প্রাণে স্ফুত্তি পায় 
সেইরূপ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব তাহাতে কোনও ক্রুটা বিটি 
হইলে আপনারা অধমকে মার্জনা করিবেন। 

সর্ববাগ্রেআমি নামাচার্্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের সাধনপ্রণালীর কথা সর্ধবসমক্ষে 


মহামস্্ বিধি। 


৬২. 
উল্লেখ করিতে চাই। আমরা শ্রীচৈতৈম্তভাগবতে দেখিতে পাই। ষে তিনি 
যশোহর জেলাস্থ বেনাপোল নামক পল্লীর কোনও জঙ্গলময় স্থানে দৈনিক 
ভিন লক্ষ নাম সাধন করিতেন। নামাচারধ্যই সর্বপ্রথম হরিপৃজায় হুরির 
লুটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ সাড়ে বাইশ 
ঘন্টা, শুধু জপহ করিতেন। আমর! শ্রীচৈন্যন্দ্রানৃতে দেখিতে পাই 
যে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরম্থতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রতুর রূপ বর্ণনায় 
বলিতেছেন £- 

“হরেকৃফ্তত্যেচ্ৈংক্ষুরিতরসনো নামগণনা- 

কৃত গ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসুত্রোজ্জলক রঃ ॥৮ 
ক্রীচৈতন্থচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রকাশানন্দ মিলনোৎসবে প্রকাশানন্দ 
সরব্বতী মহারাজ, শ্রীমন্মহা প্রভুকে যখন বলিয়াছিলেন $-_ 

“সন্যাসী হইয়া কর নর্তন গায়ন। 

ভাবুক সব সঙ্গে লঞ্চ করহ কীর্তন ॥” 
তখন শ্রীমন্মহ। প্রভূ উত্তরে বলিয়াছিলেন £__ 

“প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ। 

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন । 

মুর্খ তুমি তোমার নাহি বেদাস্তাধিকার। 

কষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই শাস্ত্র সার॥” 
“স্তবাবলী” গ্রন্থে শ্রীগৌররূপ কথনে শ্রীল রথুনাথ দাস গোস্বামীপাঁদ 
বলিতেছেন £- 

«নিজত্বে গৌড়ীয়ান্‌ জগতি পরিগৃহা প্রভুরিমান্‌। 

হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ ॥% 
এবং আরও বহু বহু বৈষ্বগণের আচরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে 
তাহারা সকলেই এই নাম মহামন্ত্র জপ করিতেন এবং সংখ্যা রাখিয়া সংকীর্তন 
করিতেন। সংখ্যা রাখিয়া কীর্তন বা সংকীর্তন করাকেও একপ্রকার জপ বল! 
যায়। আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে দেখিতে পাই যে শ্রীবাণীনথকে শূলে দেওয়ার 
আদেশের পর তাহাকে তদুদ্দেশ্যে মঞ্চে তুলিলে তিনি কট সংখ্যা রাখিয়া 
মহামন্ত্র জপ করিতেছেন এবং নাম লক্ষ পুর্ণ হইলে অঙ্গে রেখাঙ্কিত 
করিতেছেন। আঁমার ত' মনে হয় যে মৃত সম্মুখে রাখিয়া কেহই সং্যা। 
রাখিয়া নাম করিতে যান না যদি সংখ্যাবিহীনভাবে নাম করিবার আদেশ 
শান্্র দিয়া 'থাকেন। এখানে আর একটী কথা লিপিবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে করিতেছি। “সংকীর্তন” শব্দের অর্থ কি? সাতে পাঁচচ মিলিয়া 


৬৬. 
কীর্তন করিলেও তাহাকে সংকীর্তন বলে এবং একা একা উচ্চারণপুরধ্বক শব্দ 
স্কুরণের দ্বারা নাম করিলেও তাহাকে সংকীর্তন বল! যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূতের 
অস্তযলীলায় ছ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীন্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীল হরিদাল 
ঠাকুরের অসুস্থতার জন্য তাহাকে বলিতেছেন £__ 

“এবে অন্পসংখ্া করি করহ কীর্তন, 
এই পয়ার হইতেও আমরা সংকীর্তন শব্দের অর্থ এবং একা! একা করিও যে 
তাহাকে সংকীর্তন বা৷ কীর্তন বলে তাহা জানিতে পারি। পরে শ্রীল তপনমিশ্রের 
প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ হইতেও এইকথাই আমরা জানিতে পারি। 
শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে ও শ্রীত্রীচৈতন্তভাগবতে ক্রীন্রীমন্মহাপ্রভুর জপ সন্বন্ধে 
উপদেশাবলী হইতে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে মনে মনে, মালায় বা করে 
যাহাতেই হউক সংখ্যা রাখিয়া নাম মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। জপ হমন্ত্স্ত 
সুলঘৃচ্চারে। জপইত্যভিষীয়তে (ভঃ রঃ সিদ্ধুঃ ) অর্থাৎ মন্ত্রের যে স্ুলঘু উচ্চারণ 
তাহার নাম জপ। “নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্” (ভঃ রঃ সিন্ধু) 
অর্থাৎ নাম, রূপ গুণাদদির উচ্চভাষণের নাম কীর্তন। শ্্রীজীব গোস্বামীপাদ 
বলেন “সংকীর্তনন্ত বহুভিমিলিত্ব৷ তৎগানসুখম্‌। এইসব উপদেশ সম্যকপূর্ধ্বক 
আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে রসনায় নাম উচ্চারিত হওয়া চাই, 
ওষ্ঠ স্পন্দিত হওয়া চাই । শব স্রণের দ্বারা বা শব্দ স্ফুরণ না করিয়! শুধু 
ওষ্ঠ স্পন্দনের দ্বারাও নাম জপ করা যায়। মনে মনে জপিলে হইবে না। 
জপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু কমান যায় না। পূর্ববোল্লিখিত ছুই গ্রন্থে 
এবং অন্যান বহু গ্রন্থে আমর দেখিতে পাই যে শ্রীশ্রীমন্সহাপ্রভু ও তাহার 
পার্খদগণ মহামন্ত্র ভিন্ন অন্ত নাম কীর্তন করিতেছেন। যদি এই মহামন্ত্রই 
শুধু চবিবশ ঘণ্টা যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তনীয় হইত তাহা হইলে শ্ীশ্রীমন্মহাপ্রতূ 
কিংবা তাহার পার্দগণ অন্য নামি কীর্তন কখনই করিতেন না। এই নাম 
যদৃচ্ছাক্রমে মনে মনে স্মরণ করা! যাইতে পারে বা প্রাণের আবেগে বা বিশেষ 
বিশেষস্থানে যেমন মৃত্যুর সময় যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন করা যাইতে পাসে সে স্বতন্ত 
কথা। আমরা শ্রীস্ত্রীচৈন্তভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই ৫ 

গ“প্রভূু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। 

ইহ! গিয়। জপ সভে করিয়া নির্ববন্ধ ॥ 

ইহা৷ হইতে সর্ধবসিদ্ধি হইবে সভার। 

সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর” ॥ 
এই পয়ার হইতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে শ্রীমন্হাগ্রভু 'এই মহামন্ত্ 
কেবলমাত্র*“জপ করিতেই বলিতেছেন? যদি শ্রীচৈতম্থভাগবতে পূর্বববঙ্গে শ্রীল 


৬৪ 


তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর “নাম সংকীর্তন' সম্বন্ধে উপদেশের অর্থ ইহা 
হইত যে এই নাম চবিবশ ঘণ্ট। যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন করিবে তাহ! হইলে সেই 
উপদেশের সঙ্গে এই উপদেশের সঙ্গতি কোথায় থাকে? কেহ কেহ ,হয়ত 
বলিবেন যে এই পয়ারের চতুর্থ লাইনের অর্থ “এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্বক্ষণ 
বলিতে পার যে অর্থের কথা আমি পুর্ববেই উল্লেখ করিয়াছি যে একজন 
বৈষব আমাকে বলিয়াছিলেন- কিন্তু তাহারা কি গভীরভাবে চিন্তা করিয়। 
দেখেন না যে তাহা কিরূপে হইতে পারে। একই পয়ারে একবার প্রভু 
বলিতেছেন “এই নাম নির্ধন্ধ করিয়া জপ কর” আবার তাহার বিপরীত কথ 
বলিতেছেন “এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্বক্ষণ কর যাইতে পারে” এইরূপ “কথ৷ 
কখনই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে পারেন না। আবার আপনারা বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে উপরোক্ত চারি লাইনযুক্ত পয়ারে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রতুর 
প্রতিপাগ্--এই নাম শুধু জপ্য' কারণ দ্বিতীয় লাইনের “ইহা” সর্বনাম 
প্রটী যখন মহামন্ত্রের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় লাইনে যখন 
এই মহামন্ত্র জপেরই বিধি দেওয়া হইয়াছে তখন তৃতীয় লাইনের অর্থ “এই 
নাম জপদ্বারা সর্বপ্রকার সিদ্ধিই লাভ হইবে” ইহ ভিন্ন অন্কপ্রকার অর্থ হইতেই 
পারে না সুতরাং যখন চতুর্থ লাইনের সঙ্গতি তৃতীয় লাইনের সঙ্গে আছে 
তখন “সর্বক্ষণ বোল' শব্দটার অর্থ “সর্বক্ষণ জপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে 
পারে না এবং 'ইথে বিধি নাহি আর? কথাটীর অর্থ ইহাতে আর অন্যু “বিধি 
নাই” অর্থাৎ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন “এই নাম শুধু জপই করিতে হইবে 
যাহা! আমি বলিলাম এই নাম সম্বন্ধে অন্ত কোনও বিধি আর নাই। এবিধি 
নাহি আর কথাটার অর্থ ধাহারা “বিধি নাহি কোন বলেন তাহারা যে কেন 
জোরপূর্বক টানিয়া আনিয়া এইরূপ অর্থ করেন তাহা এই অধম বুঝিতে 
সম্পূর্ণভাবে অক্ষম । সংখ্যাবিহীন জপ যে নিক্ষল, তাহা আমর] হরিভক্তিবিলাসেও 
দেখিতে পাই, যথা £-- 

্‌ “অসংখাতঞ্চ যত জপ্তং যত জণ্তং মেরুলজ্িতং। 

অন্ধষ্ঠাগ্রেণ যৎ জণ্তং তৎ সর্ব্ধং নিক্ষলং ভবেৎ ॥ 

সংখ্যাবিহীন জপ যখন নিক্ষল তখন এই নাম পক কীর্তন করিলে 
কোনও ফল হয় কিন সে বিষয়ে আপনারাই স্থির করিবেন। এই নাম 
সাধাবণের পক্ষে সব্বদা জপ করা অস্থবিধাজনক বলিয়া আমার মনে হয়। 
শরমন্মহাপ্রু “এই নাম সর্বক্ষণ জপ করিতে পার? এই কথা বলিয়া" পরে 
পুনপায় “হরয়ে নদঃ কৃষ্ণ যাদবায় নম: এই নাম স্ত্রী, পুর, পিতা এবং, 
আত্মীয়স্বজন মিলিয়া নিজ ছুয়ারে বলিয়া কীর্তন করিবার আদেশ প্রদান 
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করিয়াছেন।, জরীপ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে 
পাই “নাগরীয়া লোকে প্রভূ যবে আজ্ঞা দিল। ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে 
লাগিল” ॥__*্হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোঁপাল গোবিন্দ রাম, 
শ্রীমধুস্দন” ॥ এইসব পয়ার হইতে" স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে এই মহামন্ত্ 
শুধু জপ্য? যিনি সক্ষম হইবেন তিনি এই মহাম্ত্র সর্বদাই জপ করিতে 
পারেন; অন্য কীর্তনের আবশ্যক নাই; এই মহামন্ত্র জপই মুখ্য-_ভ্রীমন্মহাপ্রতুর 
উপদেশের ইহাহি তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়। এই মহামন্ত্র নাম বলিয়া “কীর্তনীয় 
এবং মন্ত্র বলিয়৷ জপ্য এইজন্য সংখ্যাতভাবে কীর্তন করাও যাইতে পারে। 
এই নাম দীক্ষার কোন অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন মহাজনগণ যেভাবে 
নাম সাধন করিয়া গিয়াছেন বৈধঅঙ্গ যাঁজনে আমাদেরও ঠিক সেইভাবেই 
সাধন করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কোন কোনও স্থানে অষ্টপ্রহরে বা 
বিশেষ বিশেষ স্থলে এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন করা হয় বলিয়াই যে এই 
নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্বনীয় হইবে তাহা হইতে পারে না। এই মহামন্ত্র যিনি 
কপাপরবশ হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত জীবকে দান করিয়াছেন তাহার 
আদেশ কি তাহা ত' দেখিতে হইবে] একজন বৈষ্ণব আমার প্রতি একটু 
ধ-প্রকাশপুর্র্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এই মহামন্্ব অসংখ্যাতভাবে 
কীর্তন করিলে পাপ হইবে কিনা? আমি নরাধম-_এই প্রশ্নের উত্তর কিরূপে 
দিতে পারি? আমি প্রীগৌরমুন্দরের উপদেশ হইতে এই নাম জপ্য এবং 
সংখ্যা রাখিয়া এই নাম কীর্তন করা যাইতে পারে ইহাই বুঝিয়াছি এবং 
এইটুকু মাত্র বলিতে পারি। আমি ঠিক বুবিয়াছি কিনা তাহাই বা কে 
জানে ! এই মহামন্ত্রবিধি কিরূপ এবং অসংখ্যাতভাবে কীর্তন করিলে পাপ হইবে 
কিনা শ্রীগৌরসুন্দরই জানেন। 
১  ব্লোগের বীজাণুর ন্যায় মুহুর্তের মধ্যে নাম সর্ববশরীয়ে, মনে, প্রাণে ও আত্মায় 
সংক্রামিত হয়। তুলসীর মালাতেই জপ কর! প্রশস্ত, কারণ 
পাসের অসীম. তুলসী ভজনবৃক্ষ, বনদেবী। শ্্রীবন্দাবনধামে বৃন্দাদৃতী। ইনি 
শ্রীরাধাণোবিন্দের ' মিলনসংঘটনকাধ্যে সর্বদাই নিযুক্ত থাকেন। 
'শৈলেল্ত হুহিভা! দেবউমার অংশ হইতে ইহার উৎপত্তি ইইয়াছে। বীজের ভিতর 
সুক্ররূপে যেরূপ বৃক্ষ অবস্থান করে তদ্রুপ নামের ভিউর নামী সুক্ষরূপে অবস্থান 
1 আমরা “শ্রীপ্রীসংগুরুপ্রসঙ্গ” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে শ্রীবৃন্দাবনে 
জীস্রী৬বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবদশাগ” একখানি অস্থি পাওয়া গিয়াছিল 
তাছার সর্বস্থানে এই মহামন্ত্র গভীরভাবে লেখা হইয়া গিয়াছিল। শা বিশ্বাস 
করুন 'সুব দ্বিকেই মঙ্গল হইবে । আমর! ইচ্ছা করিলেই জপ উত্তরোত্বর 
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৬ , 
বৃদ্ধি করিতে পারি। যতই নাম করিবেন ততই মনের মলিনতা বিধৌত হইয়া 
যাইবে এবং অবশেষে প্রেমোদয় হইবে । মন্ত্রেতে সর্বশক্তি অনাদ্দিকাল হইতেই 
স্ীভগবান্‌ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেরূপ বৃষ্টির দিনে ত্বরায় নির্শল জল 
পাইতে ইচ্ছা করিলে ২৪ কলসী জল দ্বারা ছাদ পুর্বে পরিষ্কার করিয়া 
রাখিলেই নালার মুখে কোনও জলপাত্র ধারণ করিলে তাহাতে নির্মল জল 
প্রথমেই পতিত হয় তত্রপ মহাপুরুষের কৃপায় মনের আবিলতা বিধৌত 
হইলে সাধক হরিনাম করিবামাত্র তথায় প্রেমধার! বর্ষণ হয়। মহাপুরুষের কৃপা 
না মিলিলে নিজেনিজেই নাম করিবেন । প্রথম প্রথম নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রেম হইবে না বটে, কারণ মনে ভীষণ আবর্জনা রহিয়া গিয়াছে তথাপি বিলম্বে 
নিশ্চয়ই প্রেমোদয় হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যেরূপ 
ছাদ পরিক্ষার করিয়া না! রাখিলেও বৃষ্টিপাতের কিছুসময় পরে 
ছাঁদ পরিষ্কার হইয়া গেলে পরে নিন্মল জল ছাদ হইতে পতিত হয়। আপনারা 
সাধক রামদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রকাশিত সিদ্ধ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের 
জীবনচরিত পাঠ করিলে বৈষ্বগণ নিজেদের সর্বাপেক্ষা হীন কিরূপে মনে 
করিতে পারেন, কিরুপভাবে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রদশিত ভজনসাধনপ্রণালী অবলম্বন 
করিতে হইবে, কিরূপভাবে নাম করিতে হইবে সবই বিশদভাবে জানি 
পারিবেন। আমি মহাপাতকী, এ সব বিষয়ের কি জানিতে পারি? যাহা হউনঃ 
তবুও আমাদারা আপনাদের যতটুকু উপকার সাধিত হইতে পারে তাহার 
ক্রুটী করিব না । বৈষ্ণবের প্রচার একটী ধশ্ম, কারণ কৃষ্ণোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
অসংখ্য নরনাবী মায়াজাল ছিন্ন করিয়! শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। 
প্রচার করিবার সময় প্রত্যেক ভক্তের স্মরণ রাখা! কর্তব্য যে তিনি নিমিত্বমাত্র, 
প্রচার নিজে শ্রীকৃষ্চন্্র তাহার ভিতর দিয়া করিতেছেন; 
টি কোনওপ্রকার অভিমান যেন না আসিয়া উপস্থিত হয় থে 
টগর “আমি প্রচার করিতেছি'। তাহা হইলে সবই পণ্ড হইবে। মনে 
করিতে হইবে যে ধাহাদের নিকট প্রচার করিতেছি তাহারা আমার 
গুরু, কারণ তাহাদের নানারূপ অবস্থা দর্শনেই আমার" ভিতর প্রচার করিবার 
শক্তি শ্রীভগবান্‌ সঞ্চার করিতেছেন। নু 
শ্রীপ্রীরাধাকৃষ্তত্ব একই সময়ে দীর্ঘভাবে বলিলে হয়ত” সাধারণের 
বিরক্তি ' আগিতে পারে তাই সর্ধসাধারণে যাহাতে এই অনপিন্ত 
শীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রবন্তিত প্ীপ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের ভজন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কেন 
এইজন্য +যুগলতত্ব ব্যাখ্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানারপ কথার অবতারণা 
করিতেছি । 


নামে প্রেমোদয়। 
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শরীত্রীরামকৃষণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন অষ্টপাশ অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, 

ৃ শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান ত্যাগ না করিলে কেহই 
রা ঈশ্বরলাভ পথে অগ্রসর হইতে পাঁরেন না এবং আরও বলিয়াছেন 
বিতিরকে যে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ 
৬ এবং গ্রহণ করিতে হয়। সাধনপথে ব্রহ্ষচর্যযপালন সর্ধবপ্রথম 
অসন্ভব। আবশ্যক । কেবলমাত্র কাম না থাকিলেই তাহাকে ত্রহ্মচারী 
বলা যায় না। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে যিনি দমন করিতে 

সক্ষম হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী । আমরা শ্রীগীতায় দেখিতে পাই যে 
আত্মর্সাক্ষাংকার না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রন্মচর্য্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও মনের সম্পূর্ণ শাস্ত 
অবস্থা অসম্ভব তাই ভক্তগণ ইন্দরিয়দ্বারগুলিকে কৃষ্ণসেব! দ্বার! বন্ধ করিয়! দেন, 
যাহাতে অচিরেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ছয়টা ছিদ্রযুক্ত একটী কলসী 
জল দ্বার পুর্ণ করিলে অবশ্য জল ক্ষিপ্রগতিতে নিঃশেষিত হয় কিন্তু একটা 
মাত্র ছিদ্র থাকিলেও জল ধীরে ধীবে নিঃশেষিত হইয়া যায়, তদ্রুপ কাম 
ক্রোধাদির যে কোনও রিপু থাকিলেই আমাদের শরীরের বীর্য সুক্মভাবে 
সেই পথ দিয় .বহির্গত হইয়া যাইবে। আপনারা কাহারও উপর ক্রোধ 
ক্ররিব্ঠুর পর অবসাদ লক্ষ্য করেন নাঁই কি? তাহার কারণ কি? লুগ্্ভাবে 
স্থী্য লোমকৃপদ্বার বারা বহির্গত হইয়া! গিয়াছে। ব্রন্মচরধ্যে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত 
রা হইতে হইলে সর্বপ্রথম চাই সত্যনিষ্ঠা। স্বর্গীয় ভক্তপ্রবর অশ্বিনী 
দত্ত মহাঁশয়ও বলিয়া শিয়াছেন “সত্যই কলির তপস্তা”। শাস্ত্রে 

আমরা দেখিতে পাই--গালি দেওয়া, শপথ করা, পরনিন্দা, পরক্জ্রীগমন, মংস্থ- 
মাংসা্দি ভক্ষণ, মগ্পান, চুরিকরা, জুয়াখেলা, পরস্পর ঈর্ধাঘেবকরা সর্ববতোভাবে 
পরিত্যজ্য। এই সকল সাধনার পথে বিশেষভাবে বাধাপ্রদান করে। সিদ্ধভক্ত 
'্রুত্রীবিজয়কৃষ্চ গোস্বামীপাদ মহাশয় যিনি নানারূপ নানাজনের দত্ত নাম জপ 
করিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়া সর্বশেষে প্রীপ্রীগৌরনুন্দর প্রদত্ত নাম জপ 
করিয়! সিদ্ধিলাভ করিয়। তাহার আকাকিক্ষিত ইঞ্টদেব শ্যামসুন্দন্রের দর্শন লাভ 
ূ করেন, তিনি বলিয়া গিয়াছেন_ গঙ্গান্নান, তীর্থ পর্যটন, একাদশীর 
জন উপবাা, পূর্ণিমা ও অমাবস্তার নিশিপালনাদি ব্রত উপবাসাদি করণে 
| দেহ শুদ্ধ হয়। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই-_যজ্ঞ, অধ্যয়ন, 
্ দান, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, দয়া ও অলোভ ধর্মের টাথ, তখন 
-লদ” ফে আমরা এই সব পালনে বিমুখ তাহা যথাযথভাবে রী সক্ষম 
হই না। যাহা হউক এইসব পালন গ্রাথমত;ঃ না করিলেও ক্ষতিনাই যদি 
আমরা নিষ্ঠার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া নাম করিতে পারি। উজ ত' 


৬৮ 


করি না। নামের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে এইরূপ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া 
নাম করিলে নিশ্চয়ই প্রেম-ভক্তি লাভ হয়। আমরা নাম করিব কি। 
পশীম্্বাক্যের প্রকৃত অর্থ জানি না বলিয়া অনেকসময় বিপথে গমন করিয়। থাকি। 
আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই শ্রুতির “একমেবাদিতীয়ম্” 
এ তত্বের অর্থ করেন “একমাত্র তিনিই আছেন, আর কেহই নাই” 
তত্বের বাখ্যা। এবং এইরূপ মনে করিয়া নিজেরাই ভগবান সাজিয়! বসিয়! 
থাকেন, ইহাতে যে আমাদের কতদূর অধুপতন হইতেছে তাহা! 
বর্ণনাতীত। যদি আমর! ভগবান্‌ হইতাম তাহা হইলে একজনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের সকলেবই মুক্তি হইত। কই তাহা ত' হয় না! কতজনে “সোহছং”এর 
সাধনা করিয়া মুক্ত হইয়া গেল তবুও ত' আমরা মুক্ত হইতে পারিলাম না! আরও 
আমরা ত্রক্ম নই কেন সে বিষয়ে গবেষণাসহ পুর্বে কিছু লিখিয়াছি। 
শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝাইতে গিয়া ৬পুরীধামে বৈদাস্তিক 
বাস্থদেব সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন না কি ?__ 
“মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেনজীব ঈশ্বর সনে কত অভেদ ॥” 

কই এই সব কথা শ্রবণ করিয়াও ত আমাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হয়, ঃ 
“একমেবাদ্িতীয়ম্ট কথার অর্থ “তার তুল্য আর কেহ নাই, তিনি 
অদ্বিতীয় ।” ৃ 

বর্তমানে আমাদের ধর্দ্বের ভিতব দিয়া আরও একটী অধঃপতনের কারণ 
হইতেছে শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রণয়ঘটিত লীলাকীর্তন ও শ্রবণ। উত্তমাধিকারী ভক্ত 
ভিন্ন এইরূপ কীর্তন করিবার বা শ্রবণ করিবার কেহই অধিকারী নন। 
এই সব কীর্তনে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা খুবই বেশী। এই কারণে তরুণ 
সাধক এইরূপ কীর্তন ত্যাগ করিয়া শুধু নাম কীর্তনে প্রবৃত্ত হইবেন। 

প্রাণিমাত্র কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না, উহাতে সাধনার পথে নানা বিদ্ধ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ইচ্ছা! পুর্বকই হউক আর অনিচ্ছা পূর্ববকই হউক 
কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া কর্তব্য নয়। এইজন্য অনেক্‌ ভক্ত জঙ্গলে গিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করিয়া থাকেন। সর্র্ব জীবকেই ভাল বাসিবে। প্রত্যেকের 
ভিতরই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্টিত। নিঃম্বার্থভাবে সকল কাধ্য করিবে। সকাল ৪ট্ 
হইতে ৬ট'র মধ্যে স্নানকাধ্য সমাধান কর! কর্তব্য। ধাহারা গঙ্গার সঙ্গিকক্ছে 
বাস করেন তাহাদের গঙ্গান্নান করাই বিধেয়। প্রীগ্রীরামক্চ পরমহতচনক 
বলিয়াছের/-প্গঙ্গার সবই পবিভ্র”। কাহারও প্রতি আসক্তিযুক্ত সেহমমতা৷ .না 
হয় কার্দণ এই ছুইটী বস্তু আশ্রয় করিয়া কাম তাহার আধিপত্য বিস্তার 


জীব ও ঈশ্বব। 
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করে। এইরূপভাবে জীবন বাহিত করিলে পূর্ণ ব্রহ্মচ্্য নিশ্চয়ই পালন করা 
সম্ভব হয়। কোনও স্থানে স্সেহে মমতায় আসক্তি হইতে পারে আশঙ্কা, 
থাকিল্.একেবারেই সেখানে দ্ষেহ মমতা! নিষিদ্ধ। ভজন পথে প্রতিকূল সর 
বস্তই ত্যাগ করিবে, এবং অনুকুল বস্ত আশ্রয় করিবে। 

ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্‌ এক-_তিন বস্তুই এক স্থানে থাকেন ইহা হৃদযুম 

করিয়া ভক্ত তদনুষায়ী চলিবে। যিনি আমাপেক্ষ! বেশী ভজন ফরেন 

চন *তিনি আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইবপ মনে করিতে হইবে। নানারূপে 
একবন্ত।*  শ্্রীকৃ্কে লাভ কর! যায়, চাই কেবল চেষ্ঠা, নিজেব স্বাধীন ইচ্ছার 

* সঘ্যবহার। শ্রীমস্তাগবত বলিতেছেন :__কাঁমে গোপী, ভয়ে কংস, দ্বেষে 
শিশুপাল, সম্বন্ধ দ্বারা বৃঞ্চিবংশীয় মহাত্মাগণ, ন্বেহছ্বাব! পাগুবেবা ও খধিগণ ভক্তিছবারা 
শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কবিয়াছিলেন। অতএব আমরা কেন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে 
পারিব না? আমরা যদি একটু সতর্কতা অবলম্বনপুর্বক কামিনী কাঞ্চনের 
লালসা ত্যাগ করিয়া নববিধা ভক্তিব যাজন করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই" 
শ্ীকৃষচন্দ্রকে লাভ করিতে পারিব। নববিধা ভক্তির এখানে উল্লেখ 
করিতেছি £-- 

ৰ  *শ্রবণং কীর্তনং বিঠধাঃ স্মরণং পাদসেবনং। 
ঝব্ধা ভি । 

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 

প্রথমে অবশ্য ভক্তি রাগানুগামার্গে যায় না। বাগন্নগামার্গে যাওয়া কৃপা 
সাপেক্ষ । প্রথম ইহা বৈধীই থাকে। সংসাবে থাকিয়া রাগানুগামার্গে 
ভক্তি যাজন বডই কঠিন। রাগানুগামার্গেব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বৈধী মার্গে 
না চলিতে চলিতে ভক্তি যখন নিবপেক্ষতা ধারণ করে তখনই 
জবার বঙ্গ. তাহাকে রাগানুগামার্গে চালিত কব! সহজ হয়। বৈধীমার্গে 
গুলির উৎপত্তির চলিতে হইলে যে সব ভজনীয় বৃক্ষ পুজা করিতে বলিয়াছি তাহার 
যা উৎপত্তির কথা বলি নাই। অনেকে অনুসন্ধিংস্ব হইতে পারেন 
বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ কবা প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রভূ জগদন্ধু 
বলিয়াছেন $-বৈকুষ্ঠনাথ বিষ্ণুর অংশ হইতে অশ্বথ, যুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার অংশ 
হইতে পলাশ, বীণাপাণী দেবী সরম্বতীর অংশ হইতে ধাত্রী ও শৈলেন্দ্রহুহিত৷ 
দেবী উমার অংশ হইতে তুলমী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তির 
থা পূর্বেও বলিয়াছি। 1 

মাপনাদের সকলেরই চরণে পতিত হইয়া আমি কাতরে প্রার্থ7 করিতেছি 
যে আপনারা শ্রীকষে অবিশ্বাস করিয়া! নিজেদের সব্ধ্বনাশ সাঁধন কূরিবেন না। 
তিনি স্বয়ঃ ভগবান্‌ বলিয়া মানিয়া লইবেন। অনেকে বলেন যে আ্বন্কের মত 


?৩. 


কেন এইসব বেদ, পুরাণের কথ! মানিয়া লইব? প্রত্যেকেই নিজে 
নিজে মনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন ত' যে নিজেদের নিজের! 
ঠকাইতেছেন কিনা! আমাদের কি কোনও সাধনার বল আছে যাহাঘ্ারা 
আমর! এইসব তত্ব প্রথম ভাল করিয়া বুঝিব তবে মানিব? নহাপুরুষদের ' 
রীচরণ আশ্রয় করিয়া চলুন সকল তত্বই আপনাআপনি সময়ে প্রকাশ পাইবে। 
শাস্ত্রকারের! পুঙ্খানুপুঙ্খরপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
শররাধাক্ষ্রে আমরা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত শ্্রীরূপচিস্তামণি নামক গ্রন্থে 
গা দেখিতে পাই--শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণচরণে ছত্র, পতাকা সহ ধ্বজ; 
বজ্, পদ্প, অস্কুশ, যব, উদ্ধরেখা, স্বস্তিক, চক্র, অষ্টকোণ ও জন্তু এবং 
বামচরণে ধনু, ত্রিকোণ, কলস, অধ্ধচন্দ্র, গোম্পদ, শঙ্খ, শফরী ও আকাশ-__ 
এই উনবিংশতি প্রকার চিহ্ন আছে। শ্রীরাধিকার দক্ষিণচরণে শক্তি, গদা 
রথ, বেদী, কুগুল, মৎস্ত, গিরি, শঙ্খ ও বামচরণে ছত্র, চক্র, ধবজ, লতা, পুষ্প, বলয়, 
পদ্ম, উদ্ধারেখা, অস্কুশ, অর্ধচন্দ্র ও যব-_-এই উনবিংশতি প্রকার চিহ্ন বিদ্বমান। 
ধাহার! শক্তির পৃজা করিয়া থাকেন তীহারা সমদ্িশক্তিরই পুজা করিয়। 
থাকেন কিন্তু শক্তি শক্তিমীনেরই সেবা করিয়া থাকেন। ধাহার! শাক্ত তাহাদের 
মূলদেবতা শক্তি ও আবরণ দেবতা! শ্রীশিব। ধাহারা শৈব তাহের 
ধর মুল দেবতা ভ্ীশিব এবং আবরণ দেবতা শক্তি--এইভাবেই পুজার 
পৃদ্ধত্তি চলিয়া আসিতেছে কিন্ত শ্রারাধাকৃ্ণ দুইজনকে ই মুলদেব্তাব্ধপে 
পূজা! কর! হয়। অনেকে বলেন আছ্াশক্তিই সব, আগ্ঠাপ্রকৃতিই সব কিন্ত 
আমরা! একবারও চিন্তা করিয়া দেখিনা যে এ প্রকৃতি কার, এ শক্তি কার। 
শ্রীক্ণের আনন্দাংশ হইতে হুলাদিনী শক্তি আবিভূতা হইয়া শ্্রীহূ্গা, শ্রীকালী, 
শ্রীতারা, শ্রীরাধা প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়াছেন তবে তটস্থভাবে বিচার করিলে 
ক্রীরাধারূপেই রসাধিক্য বেশী ইহা! কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 
অনেকে হয়ত আপত্তি করিবেন যে রাধা, কালী, ছূর্গী, তারা প্রভৃতি একতত্ব 
নয়। আমি তাহাদের সাধনোল্লাস তন্ত্রখানি পড়িতে অনুরোধ করি। এইতন্ত্রে 
লিখিত আছে ৮ 
“শচীনৃতচ্ছলাৎ কৃষ্ণ; কলাববতরিষ্যতি 
মা যা কালী সৈব তার৷ স্তাৎ য৷ তার! ত্রিপুরা হি সা। 
কালী, রাধা $ ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ 
প্রভৃতি তন্ব। ) 
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্াৎ যঃ কৃষ্ণ স শচীস্তঃ ॥ 
আপন্যর! লক্ষ্য করিয়। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এই রাধাকঙ্ঃবিগ্রহ 
ভিন্ন অন্ত বিগ্রহের প্রত্যেকের হস্তেই কোনও না কোন অস্ত্র আছে? এইরূপ 


গঠ. 
সেব্যে সেবিকার পূর্ণত! কোথায়ও নাই। আমি কোনও গোড়ামীর বশীদ্ৃ 
হইয়া একথা বলিতেছি না যুক্তিদ্বারা সকল বিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা 
করিতেছি। শ্রীগ্রীগৌরসুন্দর যিনি স্বয়ং ভগবান্‌ তিনিই এই মৃত্তিযুগল দান করিয়া, 
গিয়াছেন এরসশুচন্থু করিয়াও আমাদের এই যৃত্তিযুগলের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও 
সন্দেহ পৌষণ করা কর্তব্য নহে। যদিও আমরা শ্রীভগবান্‌ বা দেবদেবীগণ 
সম্বন্ধে শাস্ত্রানভিজ্ঞতা হেতু কোনও তত্বই জানি না, তথাপি ছুঃখের বিষয় 
আমর! যুক্তির সহিত সকল বিষয় জানিতে চাহি। ইহা বড়ই অন্তায়। 
অতএব মহাপুরুষের বাক্যই আমাদের মানিয়া লওয়! কর্তব্য, কেনন! তাহাদিগের 
উপদেশ কখনই শাস্ত্র এবং যুক্তি বহিভূ্তি হয় না। 
শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্নাবনে সকলে নন্দনন্দন এবং মথুরায় বস্থুদেবনন্দন বলিয়! জানেন। 
দ্বারকায় রুঝ্নিণী তত্ব ও সত্যভাম! তব শ্রীরাধিকারই অন্তন্বরূপ। 
ভীম্মক রাঙা সু্্যদেবের নিকট হইতে রুঝিণীকে লাভ করিয়াছিলেন। 
এ শ্রীরাধিকা এবং তাহার অষ্টসখী শ্রীকৃষ্ণবিরহে যমুনায় ঝম্প প্রদান 
করিলে শ্রীন্্যদেব তাহাদের নিজের নিকটে লইয়। রাখিয়াছিলেন। 
গৌতমীতন্ত্রে আছে শ্রীবন্দাবনলীলার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। 
গোপগোপীরা সকলেই ঈশ্বরটৈতন্য, জীবটৈতন্ত নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্বাবনে বশে 
থাকিয়া! লীলা করেন বলিয়া এই লীলার নাম মাধুর্য্যলীলা। মথুরার লীল! 
এশ্বধ্য ও মাধুর্য মিশ্রিত এবং দ্বারকাঁর লীলা এশ্বর্যযের লীলা । মূল গোলোকেও 
এই তিনটা প্রকোষ্ঠ আছে। আমরা এ অপ্রাকৃত ধামের কথা প্রাকৃত 
ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে বুঝিতে পারিব না বলিয়৷ শ্ীকৃষ্চচন্দ্র কূপ করিয়া 
তাহার ধাম পৃথিবীতে লইয়া আসেন। এই সমস্ত লীলার কথা বুঝিতে গেলে 
সম্পূর্ণভাবে বিদ্যা, অর্থ, বংশ, মান, অভিমান প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যাইতে হইবে, 
নচেৎ কিছুতেই লীলার কথা বুঝিতে পার! যাইবে না। যিনি বৃন্দাবন যাইতে 
চাহিবেন তাহাকে সকলেরই পায়ের নীচু দিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ বুন্দাবনকে 
চিরুনি প্রপঞ্চের ন্যায় মনে হইবে। গুণময় দেহের নাশ না হইলে 
মানা ক্ত্রীবন্দাবনলীলায় সাক্ষাৎ প্রবেশ অসস্তভব। যেরূপ কাষ্ঠচ্ছেদনের 
এ হেতু কাষ্ঠ এবং কুঠারের দৃঢ়তর সংযোগ, তদ্রপ গুণময় দেহ 
নাশের হেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তন্ময়তা। সাধনসিদ্ধা৷ ব্রজগোগীগণ 
শ্রীকৃষণ্ত্দ্রকে প্রাণবল্লভরূপে চিন্তা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন তাই 
উহাদের গুণময় দেহের নাশ হইয়াছিল । 
সমুদ্রের জলে তরঙ্গ উঠে কিন্তু সেই জল একটী ঘটাতে করিয্না বাড়ীতে 
আনিয়া "'রাখিলে তাহাতে যেরূপ তরঙ্গ উঠে না বরং পোকা পড়ে 


ণ্ 


তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা জগতের প্রতি দিলে তাহাতে তরঙ্গ দেখা 
যায় না অধিকন্তু তাহাতে নানারূপ অশাস্তিকীটের উদ্ভব হয়। 
কদর শ্রীরাধাগোবিন্দের অনন্ত অফুরস্ত আনন্বের লীলাসমুদ্রে ভালবাসা 
অফুরন্ত আন্দ। দিলে মনরূপ নালার ভিতর দিয়া আনন্দধারা 'জার্জিয়! নিশ্চয়ই 
ভক্তকে প্লাবিত করিবে । শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসংঘটনকার্য্যে 
গোগীরা সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনমাধুরী হইতে 
আনন্দধারা আসিয়া তাহাদের চিত্তে এক অভিনব আনন্দশ্রোত প্রধাহিত হইত। 
শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ মায়ায় বিশ্বিত হইয়া স্ত্রী, পু, পরিবারে 
রা হইতে প্রতিবিষ্িত হইয়া! উচ্ছুলিত হইতেছে; যেরূপ সুর্যের কিরণ জলে 
বি বিষ্বিত হইয়া দেওয়ালে প্রতিবিদ্বিত হইয়া উচ্ছুলিত হয়। 
যেরূপ চন্দ্রের উদয়ে সিদ্কুজল উচ্ছুলিত হয় তদ্রুপ কৃষ্চন্দ্রের 
উদয়ে গোপগোগীদের প্রেমসিদ্কু উচ্ছ্ুলিত হইত। যেরূপ দধি, কর্পর, পিপুলদুর্ণ 
এবং চিনি একত্রে মিশ্রিত করিলে অপুর্ব আস্মাগ্যবস্তু 'রসালায়' পরিণত হয় 
তদ্রুপ বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব মিশ্রিত হইয়া! গোগীদের 
ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করিয়া এক অপূর্ব প্রেমরসে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ 
ভালবাসার জন্যই ত' শ্রীকৃষ্ণ গোগীদের নিকট বাঁধা এবং নদীয়ানগরে গৌররূপে 
অবতীর্ণ হইয়া “গোপী” “গোগী” বলিয়। কত ক্রন্দন করিয়াছিলেন! 
আমর! ভাব গোপন করিতে পারি কিন্তু শরীর গোপন করিতে পারি না। 
যে বয়সের যে শরীর তাহা থাকিবেই কিন্তু আমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একই সময়ে 
মা যশোদার নিকট বালকমুদ্তিতে, সখাদের নিকট পৌগণুমূত্ঠিতে ও প্রেয়সীগণের 
নিকট কৈশোরমৃত্তিতে দেখা দিতেন। এখানে ভাব এবং দেহ ছুইই গোপন 
করিতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বত্রহ্মাগ্ডাধিপতি হইয়াও যে গোপগোগীগণের 
নিকট নত থাকিতেন ইহাতেই তাহার পূর্ণ ভগবত্বা প্রকাশ পাইয়াছে। 
নিকের এই সকল লীলাকথ। বুঝিতে হইলে যে ভক্তের কৃষ্ণমাধুরয্য নিংড়াইয়া 
বাতীত প্রীরষ্ষ বাহির করিতে পারেন তাহাদের নিকট গিয়া রসাম্বাদন করিতে 
া্োভোগ হয়, অন্যথা রসাস্থাদন অসম্ভব, যেরূপ খেজুর 'বৃক্ষের দিকে 
তাকাইয়া থাকিলে রস পাওয়। যায় না, যে গাছী তাহার নিকট 
যাইতে হয়। ধাহার প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ রতি হইয়াছে তিনি শরীর ও অর্থ 
গ্রাহহ করেন না। অতা সত্যই যদি শ্রীকৃষ্ণরূপ সত্যবস্তর অনুসন্ধানে বাহির 
হইয়া থাকি তাহা হইলে এই সকল বস্তর দিকে কি করিয়া লক্ষ্য থাকিতে 
পারে! ্রীমন্মহ হাপ্রভূর দান শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই মুলদেবতা কিন্তু অন্য 
দেবদেবী সম্বন্ধে সেরূপ পুজার পদ্ধতি নাই-_একথা পূর্বেও বলিয়াছি। " 


ণঙ 


যাক্‌ এখ্ন শ্রীভগবান্‌ কোথায় থাকেন সেইসম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়! 
পুনরায় শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ব আলোচনা করিব। ৃ্‌ 
জ্লীভগবানের সন্ধিনীশক্তি প্রীভগবান্‌ হইতে পৃথক হইয়া গোলোক ও বৈকুষ্ঠ+, 
ধামে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। গোলোকস্থ শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাকে কেহ কেহ 
পরব্যোমের অস্তঃপুর বলিয়! থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ ছ্বারকায় থাকেন তখন গোপীগণ 
শ্রীবন্দাবনে বিরহ এবং ছ্বারকায় অশ্য মুত্তিতে মিলনস্থখ অনুভব 
খবোষ্টোক ও করেন। শ্তরীবিগ্রহের এরূপ গুণ যে এই মুস্তির সাক্ষাৎ প্রকাশ 
না হইলেও ভক্ত অস্তরে শ্রীকৃষ্চমিলনসখ অনুভব করিয়। থাকেন । 
যেরূপ সৃত্তিকার সিংহাসনে মৃত্তিকার কোনও মৃূত্তি থাকে তন্রপ শ্ত্রীভগবান্‌ 
নিজের মহিমায় নিজে থাকেন। শ্ত্রীভগবানের চিদংশের শক্তির নাম জ্ঞান 
যাহাকে শান্ত্রকারেরা সন্থিৎ শক্তি বলিয়া আখ্য! দিয়াছেন । 
“কৃষ্ণে ভগবত্ত। জ্ঞান সম্বিতের সার। 
ব্রহ্ধজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 
হলাদিনীর সার-_“প্রেম”, প্রেমসার-_-“ভাব” । 
' ভাবের পরমকাষ্ঠা- নাম “মহাভাব” ॥ 
মহাভাবন্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। 
সর্ববগুণ-খনি কৃষ্তকান্তা শিরোমণি ॥ 
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। 
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ 
ব্রজাজন। রূপ আর কাস্তাগণ সার। 
শ্রীবাধিকা হইতে-_কান্তাগণের বিস্তার ॥ 
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার ।” 
অংশিনী রাধা হৈতে তিন-গণের বিস্তার ॥ 
এইকথা আমর! শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূৃতে দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের তিনটা. 
শক্তিরই অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া গেল, এখন দেখা যাক্‌ ধাহাকে আমরা 
পরমাত্বা বলি 'এবং যে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যোগীগণ 
কৃতার্থ হন সেই বস্তুটী কি। 
আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা , করিতেছেন 
তাহাকেই শান্ত্রকারগণ পরমাত্মা বলিয়া থাকেন অথবা! সকলের মধ্যে যে একআত্মা 
আছেন তিনিই পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের অস্তধ্যামিসত্া । 
' ধাহারা ভক্তিতে শ্রীভগবান্কে বুঝিতে চান তাহারা ভগবান্‌কে প্রিয় বলিয়াই 


বুঝেন। ভক্তিযোগই যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠযোগ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
১৩ 


. 


নাই। গ্রন্থের শেষভাগে এই কথার প্রমাণ দিয়াছি। ভজননাধন করিয়া 
ধাহারা দীন হইয়াছেন তাহারাই বাস্তব ভক্তির অধিকারী। ভক্তি নীচু জায়গাতেই 
*'দীড়ায়, যেরূপ বৃষ্টির জল নীচু জায়গায় গিয়া আশ্রয় লয়। আমরা ধাহাদের নীচ 
বলিয! ঘ্ণা করিয়া থাকি তাহাদের মধ্যেও বহু ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ 
তাহারা যে ছোটজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই সমাজে দীন- 
তথা ,ভাবাপন্ন হইয়া তাহার! তাহাদের মরমের ব্যথা কীর্তনাকারে তাহাদের 
পরিষ্টহ। প্রিয়তম শ্রীহরির নিকট জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমের সাড়া 
পাইয়া ধন্য হন। অভিমানে উচ্চশির তথাকথিত বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন 
ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি টাড়াইতে পারে না। তাহার! ভক্তিকে নিয়স্তরের ও 
নিয়াধিকারীর উপাসনা বলিয়া থাকেন। যে ভক্তিকে শ্রীভগবান্‌ শ্রীগীতায় 
সব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়াছেন তাহারা কোন্‌ ছঃসাহসে সেই ভক্তিকে নিম়স্তরের সাধনা 
, বলেন তাহ। আমি বুঝিতে সম্পুর্ণভাবে অক্ষম। আরও শাস্ত্র ত' বলিয়াছেনই 
যে কলির ধন্ম নাম-সংকীর্তন, তথাপি তাহারা কেন যে এরূপ বলেন তাহা 
তাহারাই জানেন। 
যশোহরের ব্বনামধন্ ন্বর্গগত রায়বাহাছুব যছুনাথ মজুমদার মহাশিয় বলিতেন__ 
“উচ্চ পর্ধতে আরোহণ করিলে যেরূপ সকল বস্তুই সমান দেখিতে পাৃওয়৷ যায়, 
তদ্রপ যে ব্যক্তি সাধনার উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, তাহার নিকট উচ্চ, 
নীচ জাতি বলিয়া কিছুই থাকে না।” তিনি আরও বলিতেন__ম্যাথোর 
আমার বাবা, ম্যাথরাণী আমার মা।৮ প্রকৃতই কি তাহা নহে? ছোট বড় 
কি কাহারও গায়ে লেখা থাকে ? উহা! আমাদেরই স্থণ্টি। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়! গিয়াছেন,__“সত্যযুগের প্রারস্তে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি 
ছিলেন, প্রকৃত ব্রান্ষণকে সাহায্য করিবে ।” প্রকৃত ত্রাহ্ষণই বা কয়জন মিলে 
আর প্রকৃত বৈষ্ণবই বা কয়জন মিলে? বৈষ্বগণের মধ অনেকেই মনে করেন 
যে, ভেক ধারণ করিবার পর সেবাদাসী রাখিতে হয়। এই প্রথার 
উস ধা। মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে জগতে দেখাইয়া দেওয়া কঠিন 
হইয়া পড়িতেছে যে বৈষ্বধন্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। স্বয়ং 
শ্রীভগবান্‌ যে ধর্শের প্রবর্তক ও উদ্দীপক সে ধর্ম যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
তাহা ত' বলাই বাহুল্য! শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে ষোলনামবত্রিশঅক্ষরাত্মক 
মহামন্ত্র আমাদের *জপ পট আদেশ দিয়াছেন তাহ! আমরা 
মহা শাঙেজ নানা পুরাণে ও নানা গ্রন্থে দেখিতে পাই। যখন স্বয়ং' ভগবান্‌ 
শ্ীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এই মহামন্ত্র জপ করিতে আদেশ 
প্রদান করিয়াছেন তখন তাহার বাক্যই বেদবাক্য সদৃশ জ্ঞান করিয়া আমাদের 


৭৫ 
সকলেরই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই নাম মহামন্ত্র দৈনিক নিয়ম 
করিয়া জপ” করা অবশ্য কর্তব্য । তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য ছুই একখান! 
পুরাণ ুইতে এই মহামন্ত্র সাধনের কথা উল্লেখ করিতেছি। 

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীপাদ ব্যাসদেব শ্রীশ্রীমস্মহা প্রভ-" 
মুখোচ্চারিত শ্রীনাম মহা মন্ত্র সাধনের কথ! উল্লেখ করিয়৷ বলিতেছেন :₹-_ 
“সকৃহ্চ্চারিতং যেন হরেকৃষ্ণেতি নিশ্চয়ং। 
, যমাধিকারং নো যাতি কাপট্যেন বিন! মুনে ॥” 
এবং ব্রহ্মাগুপুরাণে বলিতেছেন $_- 
লোমস্্ষণ উবাচ £-_-যত্য়! কীত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ভিতং । 
মন্ত্র ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্দদ নো বিভে। ॥ 
দ্বেপায়ন উবাচ :-_গ্রহনাদ্‌ যস্ত মন্ত্স্ত দেহী ব্রহ্ষময়োভবেৎ। 
সগ্ভ:ঃ পুত; স্ুুরাপায়ী সর্ববসিদ্ধিযূতোভবেৎ ॥ 
তদহং বোইভিধাস্তামি মহাভাগবতোহাসি । 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
.. হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
শ্রুতিও বলিয়াছেন :₹__ ৮ 
* পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্মুদ্রচাতে । 
পূর্ণন্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যুতে ॥ 
অর্থাৎ নাম হইতে যে অমৃতের ধারা নিংস্থত হয় তাহা সেই পূর্ণতম শ্রীকৃষণ্চন্্র 
হইতে নিঃম্থত হইতেছে । এই নাম নিত্যামৃত পূর্ণ, আর নাম হইতে 
প্রাণের যে অমৃতত্ব তাহাও পুর্ণ। এই পূর্ণামৃত নামধারা জগৎময় 
ছড়াইলেও এবং ধাহার প্রয়োজন তিনি পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিলেও শ্রকৃষ্ণনামামৃত 
পূর্ণ ই থাকিবে। গ্রন্থের শেষভাগে যে নামসাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা 
হইতেও আপনারা সকলেই অবগত হইবেন যে ভক্তিযোগ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
যতদিন আমর! জাতের বালাই নিয়ে মরিব ততদিন পর্যন্ত আমাদের কিবা 
পারমার্থিক জগতে কিবা লৌকিক জগতে কোন জগতেই উন্নতি করিতে পারিব ন।। 
আহা! যখন আমরা কোনও নিম্শ্রেণীর লোককে “ছোটজাতের 
জাতিবার ঘরে তোর জম্ম হইয়াছে, তুই আমাকে কেন স্পর্শ করুলি, 
একেবারেই ্ 
ুক্তিহীন। আমার এখনই নাইতে হইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে” ইত্যাদি 
বলিয়া নানারূপ গালি বর্ষণ করি তখন তাহার মনে কতই না 
কষ্ট হয়! এ-ব্যথা শ্রীভগবানের প্রাণে গিয়া নিশ্চয়ই বাজে। তাই সাধকের 
এ সকল.বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর! বিশেষভাবে আবশ্যক । শ্রীভগবান্‌ মাত্র 


নাম মাহাত্ম্য । 


গতি 


এক এক জাতিকে বিভিন্পপ্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন মাগ্র। 
চণ্ডালও যদি হুরিভক্ত হন, তবে তিনি ছ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়৷ গণ্য হন। “কেবল মালা 
তিলক পরিলে হয় না, খাঁটা বৈষ্ণব কয়জন মিলে? সকলেই ত, পরনিন্দায় ও 
পরচর্চায় কালাতিপাত করিতেছি। কেহ বলিতেছেন আমার ধর্ম বড়, অমুকের ধর্ম 
ছোট, আমার পথটাই ঠিক, কালী ছোট কৃষ্ণ বড়, আবার কেহ বা বলিতেছেন কৃষ্ণ 
ছোট'কালী বড়, এইরূপ মানবগণ ভ্রমের বশীভূত হইয়া বৃথা বাকৃবিতগ্ায় কালাতিপাত 
করিতেছেন । এইরূপ তর্কে কালাতিপাত না করিয়া যদি মানবগণ সেই সময়টা 
জীবের সেবায় নিযুক্ত হন এবং মুখে শ্রীভগবানের ভূবনমঙ্গল নাম উচ্চারণ করেন 
তাহ! হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতে পারেন। কাহাকেই বা বলি, কেই বা 
শুনে! আপনাদের সকলের চরণে পড়িয়া অনুরোধ করিতেছি-_লীলাকথায় 
বিশ্বাস স্থাপন করুন। খধিদের বাক্য কখনও ভুল হইতে পারে না। বহিমুখিতা- 
বৃক্ষকোটরে আবদ্ধ থাকিলে যে চিরকালই ভবে আসা-যাওয়া করিতে হইবে 
'এবং সার কিছুই লাভ হইবে না! 
বৈষ্ণবগণের মধ্যেও দেখিয়াছি তাহারা শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও “ঠিক 

পথে চলেন নাই, তিনি মহাপুরুষ নহেন” বলিয়৷ লোকের নিকট ঘোষণা করিয়া 
থাকেন। ইহারা আবার নিজেদের বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়! 
থাকেন। যে ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম আজ সমগ্র বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বন্থ 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ধাহাকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া পুজা করেন ইহারা! কোন্‌ ছুঃসাহসে 
তাহাকেও আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না তাহা! আমার বুদ্ধির অগোচর | 

বলিহারী যাই তাহাদের দাস্তিকতায় ও সাহসে ! ইহাদের শ্রীভগবান্‌ 
জা কোন্‌ দিন স্ুুমতি দিবেন জানি না। যাক্‌ যে কথা বলিতেছিলাম-_- 
সাধনা। শ্রীভগবানের নামকীর্তনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। নামের উপর 

বা সমান কোন ধর্মই নাই এই কথ। আমর! নিয়লিখিত শ্লোক 
হইতে জনিতে পারি £-- 
্‌ নামাপরাধযুক্তানাং নামান্তেব হরস্তযঘমূ। 

অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥৮ ূ 

অর্থাৎ “নামাপরাধীগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরস্তর কীর্তিত হইলেই 
কুষ্ণনামে প্রয়োজন (প্রেম ) লাভ হয়”। খধাঁহারা শিশ্সোদরপরায়ণ তাহার! 
শ্রীকৃষ্চন্ত্রকে লাভ করিতে পারেন না। অনেকে বলেন অর্থও ভোগ করিব এবং 
শ্রীককেও ডাকিব। শ্্রীকৃষ্ণকে অর্থভোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাকা অসম্ভব। 
অর্থই অনর্থের মূল। অনেক মঠধারী বৈষ্বগণ এই অর্থের জন্যই সাধনভজন 
চ্যুত হইতেছেন। গ্ন0]য 31919এও আমরা দেখিতে পাই।*৪ 08700 


ণ্ধ 
89৮8 006 8120 108000000। কোনও মঠে না থাকিয়া ভক্তের 
একাকী নির্জনেই সাধনভজন কর! কর্তব্য, তবে যেখানে প্রচারের দরকার সেখানে 
অধশ্ট ' মঠে না থাকিলে চলিবে কিরূপে, কিন্তু মঠে থাকা কালীন বিশেষ. 
'সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । আর এককথা_ প্রচার ত সকলের করিবার 
অন্থুমতি নাই-_যিনি শ্রীভগবান্কে উপলব্ধি করিয়াছেন বা শ্রীভগবানের আদেশ 
অথবা স্বসম্প্রদায়াণুবপ্তি-স্বাধিকার লাভ করিয়াছেন তিনিই মাত্র প্রচার করিবেন, 
কিন্ত হুঃখের রিষয় আজকাল আমর! সকলেই প্রচারক হইয়া ধাড়াইয়াছি__ফলে 
অনেকে আমাদের শাস্ত্রবিগহিত কথা শ্রবণ করিয়া বিপথে যাইতেছেন। সেজন্য 
আমরাই দায়ী। 
অনাসক্ত হইয়া যাহাই কিছু ভোগ করি না কেন তাহাতে দোষ হইতে 
পারে নাঃ কিন্তু সেরূপভাবে আমরা কয়জন ভোগ করিতে পারি? ধাহার 
আদৌ বৈরাগ্য হয় নাই তাহার পক্ষে বাহিরে মর্কটের ন্যায় বৈরাগ্যের ভাণ করা 
কর্তব্য নহে। অন্তর হতে বৈরাগ্যের সাড়া না প!ওয়! পর্যান্ত গৃহত্যাগে বরং " 
ক্ষতি হয়। নানারূপ বাসনা বনে গিয়াও দংশন করিতে থাকে, 
হাতে অধিক পাপের সঞ্চার হয় কারণ বিরক্ত বা সন্ন্যাসী 
বৈষ্বের বাসন। একেবারেই থাকিবে না, নিফ্ষি্ন হইতে হইবে। 
গৃহস্থের “বরং ক্ষমা আছে। শ্্রীশ্রীমন্সহাপ্রভৃ বলিয়াছেন__-“কলিতে সন্ন্যাস 
অসম্ভব |” 
গেরুয়া বসন ত্যাগের প্রতীক। পূর্বে পুর্ণভাবে ভিতরে ত্যাগ হইবে তাহার 
পর গেরুয়া বসন পরিধান বিধেয়, নচেৎ এইরূপ বসন পরিধানে বিলাসিতা 
আনয়ন করে। দীক্ষিত কি অদীক্ষিত সকলেরই মালা ধারণ করা কর্তব্য; 
কারণ মালা ভগবৎদাসত্বের প্রতীক। ভিতরে ভাব হইলে, শ্রীকৃষ্ণান্ুরাগে 
'মন রঞ্জিত হইলে তাহার পর মহাপুরুষদিগকে মাল! তিলক পরিধান করিতে 
দেখিয়া! যখন মন সেই দিকে যায় তখন কেহ কেহ মাল! তিলক ধারণ করিয়া, 
থাকেন, আবার কেহ কেহ পূর্ব হইতেই ধারণ করেন। আমর। শুধু বাহিরের 
চাকচিক্য লইয়াই সকলে ব্যস্ত। “লোকে আমাকে বৈষ্ণব বলুক, বাবাজী 
বলুক, আমার চরণে প্রণিপাত করুক, মস্তক আমার চরণে নত করুক” এইরূপ 
আমরা সকল সময়েই চাই, কিন্তু আমরা একবারও ভাবিয়া! দেখি না যে সকলেই 
আমাদের গুরু, আমি শিষ্য হইয়া গুরুর প্রণাম কিরূপে গ্রহণ করিব? কেহ 
কেহ ফাহারও মন্তকে পদ তুলিয়। দিতেও দ্বিধ। বোধ করেন না। মস্তকের 
মধ্যপ্রদেশে সহত্রদলপদ্মে পরম শিব অবস্থান করিতেছেন, ওরূপ অবিবেচকের 
ম্যায় কার্ধ্য.. কখনও সমর্থন করা যায় না। উহাতে নরকের পথই প্রশস্ত 


বৈষবধন্ম ও 
সন্যাপ। 


ণউ* 


করা হয়। সিদ্ধতক্ত অবশ্য মস্তকে চরণ দিলে তাহাতে দোষ হইতে পারে না, 
কারণ তিনি বাহ্জ্ঞান রহিত অবস্থায় প্রায়ই অবস্থান করেন। তাহারাও 
"এরূপ কাধ্য করিতে ভীত হন। শ্রীমন্মহাপ্রতু কৃষ্ণপুরের ( সপ্তগ্রাম ) গোবর্ধন 
রাজার পুজ শ্রীল রঘুনাথ দাসকে এইকথা বলিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে. 
বলিয়াছিলেন নাকি? 
“মর্কট বৈরাগ্য নাহি কর লোক দেখাইয়া, 
যথাযোগ্য বিষয় ভুগ্জ অনাসক্ত হইয়া, 
অন্তরে করহ নিষ্ঠা বাহিরে লোক ব্যবহার, 
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার” 
শ্রীল ছোট হরিদাস শ্রীম্মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গভক্তের অন্যতম 
অশীতিবর্ষীয়৷ বৃদ্ধা শ্রীমাধবী বৈষ্বীর নিকট হইতে মন্দ চাউল বদল করিয়া 
শ্রীমন্হাপ্রভূর জন্য ভাঁল চাউল আনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহাকে পর্যন্ত ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। অতএব বিরক্ত বৈষ্বগণের সর্ধবতোভাবে সাবধানতা! অবলম্বন করা 
আবশ্যক । 
“ভক্তিমার্গট! কিছুই নহে, উহা! নিয়স্তরের সাধনা” বলিয়! উড়াইয়! দিবেন না। 
ধাহার! শ্রীন্রীচৈতন্তভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্চাঁরতামৃত, শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ, শ্রীউজ্জল- 
নীলমণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, না'রদপঞ্চরাত্র, যট্সন্দ্ড, শ্রীশ্রাহরিভক্তি- 
রা বিলাস; প্রেমভক্তিচক্দ্রিক! প্রভৃতি ভক্ত্য,দ্দীপকগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন 
এবং শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীগীতা-উপনিষং-শ্রুতি-স্মৃতি-আগম-তন্ত্র-পুরাণ 
প্রভৃতি শান্ত প্রামাণ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবার 
নিমিত্তই কি তাহারা এইরূপ করিয়াছেন, না আমাদের অপেক্ষা তাহাদের 
জ্ঞান-বিবেচনা! অন্ন ছিল--এই কথ! আমি আমার প্রিয় ভ্রাতা-ভগিনীদিগের 
নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে 
. হুইবে যে তাহাদের চিস্তাশক্তি আমাদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক ছিল। 
সংসারের ছুখভারে যখন আমরা ভীষণভাবে প্রগীড়িত হই তখন তীহাদেরই 
চিন্তাধারা আমাদের প্রাণে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। বর্তমানে আমাদের 
কতদূর অবনতি হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা না করিয়া 
থাকিতে পারিতেছি না_স্ত্রী-পুত্রের দাস সাজিতে একটুও আমাদের লজ্জা 
বোধ হয় না কিন্তু সেই সর্ধাকর্ষক আনন্দঘনবিগ্রহ নবকিশোর নটবর 
দ্বিভুজ যুরলীধরের নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতে লজ্জা বোধ হয়। 
আপনার! প্রহলাদ, প্রুব, জয়দেব, বিগ্যাপতি, চণ্তীদাস, হরিদাস, রঘুনাথ দাস, 
রামানন্দ রায়, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের কথা একবার 


নন 


ভাবিয়া দেখুন ত' তাহার! কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য কি না করিয়াছিলেন ! 
আপনারা কি আর সে সকল কথা বিশ্বাস করিবেন? বাইশ 
হরান্ম  বাজ্জারে, যখন কাজী হরিদাসকে হরিনাম করিবার জন্য ভীষণভাবে 
প্রহারার্থ আদেশ দিলেন তখন হরিদাস বলিলেন £__ 
“খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ। 
তথাপিও বদনে না ছাড়িব কৃষ্ণনাম ॥৮ 
হরিদাস. যবন হইয়াও এইরূপ দুঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন আর আমরা সেই 
কুষ্ণনাম করাটা অসভ্যতা ও ছূর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করি না এবং আরও বলিয়া! থাকি যে ওসব কথা 
গাজাখোরেরা নেশার ঝৌঁকে লিখিয়াছে। “শঙ্কর ও রামানুজ” নামক পুস্তকে 
আমরা দেখিতে পাই যে শঙ্করাচার্ধ্য সকলকেই বলিতেন,_“কলিষুগে বিষুমুত্তিই 
পুজার শ্রেষ্ঠ মূত্তি”। শঙ্করাচার্য্যের কুলদেবতাও গোবিন্দদেব ছিলেন। 
তিনি সন্যাস গ্রহণ করিবার সময় তাহার মাতাকে গোবিন্দদেব দর্শন 
করাইয়াছিলেন এবং তাহার রচিত স্তবাদিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। রঃ 
আমরু! বলিয়৷ থাকি পৃথিবীতে বেশ আছি। সৌন্দর্য্য কেন উপভোগ 
করিব না? কামিনী ত' আমাদের ভোগের জন্যই স্থষ্ট হইয়াছে । একবার 
ছা চিন্তা করিয়া দেখুন ত; যে আমরাই সৌন্দর্য্য উপভোগ করি না 
আমাদের ভোগ লৌন্দর্ধ্ই আমাদের গ্রাস” করিয়া ফেলে! পূর্বে বলিয়াছি 
রা গ্রীভগবান্‌ যে লীল! করেন তাহ! ধাহারা দেখেন বা অনুভব করেন 
সৌন্দর্য ভোগ এইবূপ মহাপুরুষেরা এ লীলাকথা জগৎকে জানাইবার জন্য 
| লিপিবদ্ধ করিয়া যান বা অন্তের নিকট বলিয়া যান। আমরা 
কয়েকটা শব্দ পাই মাত্র। এই শব্দগুলির ভিতর দিয়াই আমাদের শ্্রীবৃন্দাবনলীলা 
শুনিতে হইবে এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে যেরপ কোনওস্থানে 
অগ্নি সংযোগ হইলে সেখানকার শব্দ শুনিয়া সেই শব ধরিয়া আমরা ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হই । 
সকলেই যেন স্মরণ রাখেন যে জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে সুর না বাঁধিলে 
বাজিবে না কিন্তু ভক্তিযোগে সুর বাঁধার কোনই প্রয়োজন নাই। 
ভাভবাগও। খোল, করতালে স্রীমন্হাপ্রত্ব স্থুর বাঁধিয়াই দিয়া গিয়াছেন। 
ভক্তিপথ সোজা হইলেও কি সেপথে লোকে ইচ্ছা থাকিলেও 
যাইতে পারে? ভক্তিপিশাচ বলিয়া একদল লোক আছেন, তাহাদের হাত 
এড়ান বড়ই কঠিন। পাগীর হাড় গঙ্াগর্ভে নিক্ষেপ করিতে না করিতেই 


৮৬ 


যেরূপ গঙ্গাপিশাচে তাহা! লইয়া যায়, এ হাড় গঙ্গায় আর পড়িচ্চে পারে না 
তদ্্রপ ভক্তিপিশাচগণ লোককে সাধনভজন করিতে নিষেধ করেন । 
পূর্বে বলিয়াছি ভগবান রাধাযুক্ত বা লক্ষ্মীযুক্ত। এধন আর একটা বিষয় 
চিনাকী আলোচনা করিব। ভগ. এশ্বধ্য, বান্‌-যুক্ত। সাধারণতঃ ছয়প্রকার 
বাখ্াঃ রই এই্বর্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যথা-_এঙ্বর্য্য, বীর্য, যশঃ 
ইল শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ষড়ৈস্বর্য্যের পূর্ণকাধ্যই শ্রীবৃন্দাবন- 
লীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতারী বা 
স্বয়ং ভগবান্‌ বলা হয়। শ্রীভগবানের অন্ত কোন মুত্তিতেই এই সকল শক্তির 
পূরণভাবে প্রকাশ পায় নাই। | 
ভগবানের অবতারত্ব সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। দশ অবতারের মধ্যে 
পরশুরাম, বুদ্ধ ও কন্কি আবেশ অবতার আর অন্ত সাত জন সাক্ষাৎ ভগবান্‌। 
চাবিপ্রকাব অবতারের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাঁওয়। যায় 
চারিপ্রকাৰ যথা £-_অংশ, স্বয়ং আবেশ ও বিভূতি অবতাব। মনু প্রভৃতি বিভূতি 
নিন অবতার। মবন্য কুন্মাি অংশাবতার। ব্যাস, নারদ, চতুঃসন 
প্রভৃতি আবেশ অবতাব এবং ব্রজেন্দ্রনন্বন শ্রীকষ্ণন্দ্র স্বয়ং ভগবান্‌। 
অবতার পুকষে দেব ও মানবভাব উভয়ভাব বিদ্ভমান থাকে।, শ্ত্রীকৃষ 
পূর্ণতম ব্রন্ম। ব্রজে তিনি দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য রস আম্বাদন কবেন। 
আমাদের মধো যিনি যে রসের অধিকারী, শ্রীঞকদেবের উপদেশানুষায়ী তিনি 
সেইভাবে অগ্রসব হইবেন। মধুর ক্রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রথমেই সেই রসের 
সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া! বাতুলতা৷ মাত্র। একমাত্র ব্রজগোপীরাই মধুর রসের 
অধিকাবী। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্্য পরিপূর্ণভাবে আশ্বাদন করিতে হইলে আমাদের 
অবশ্ঠ ধীরে ধীরে সেই মধুর বসের সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। 
এখন কৃষ্ণনামের বহু অর্থ আছে কিনা সে সম্বন্ধে একটু পর্যালোচনা করিয়! 
দেখা যাকা। বল্লভভট্রেব সহিত যখন শ্শ্রীমন্হাপ্রভুর সাধনার 
হি অর্থ বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল তখন বল্লভভট্র প্রভুকে বলিয়াছিলেন 
যে তিনি কৃষ্ণনামে বু অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
উত্তর কবিয়াছিলেন £_ 
“কৃষ্নামের বহু অর্থ তাহা নাহি মানি। 
শ্যামন্টুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি ॥” 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথার উপর আমাদের আর কি বলিবার থাকিতে পারে 
তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। বড়ই ছুঃখের বিষয় যে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরচন্তর 
ধাহাকে অদ্বৈত প্রভু “৫ নমো ব্রহ্মপাদেবায় গোত্রাক্ষণহিতায়চ। জগদ্ধিতায় 


5 উজ 
কষ্চায় গোবিন্দায় নমোনমঃ” বলিয়! প্রণাম করিয়াছেন, এহেন দয়ালঠাকুবের 
নিকট আমরা মস্তক অবনত করিতে লজ্জা বোধ করি, অথচ নানা জনের নিকট 
অপরাধী হইলে কত সময় তাহাদের নিকট নাকে খত পর্ধ্যস্ত দিতেও আমরা-. 
কোনপ্রকার দ্বিধা বোধ করি না। ধিক আমাদের জীবনে ! আজ চৌরাশী লক্ষ 
যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই হছুর্লভ মানব জনম পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেবায় 
আমরা বিমুখ ! ধাহাদের গৃহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহারাও নিজহস্তে 
দেবসেবার জন্য কোনও কার্য্য করেন না, সমস্তই পুরোহিত ঠাকুর বা দাস, দাসী 
দ্বারা সম্পাদন করাইয়া থাকেন । 

অমর সকল সময়ে থাকি অকন্ম ও বিকর্ম লইয়! ব্যস্ত; কর্মই করি না 
আর ভক্তি যাজন করিব ! 
আমরা বলিয়। থাকি যে ভগবান্কে ভালবাসিয়া কি লাভ, জীবকে ভালবাসিব। 
ভগবান আছেন কি না আছেন তাহ। লইয়! আমাদের মাথাব্যথার আবশ্যক কি? 
আমাদের যে কোন্‌ জনমে যুক্তি হইবে জানি না। পিতার খোঁজের আর 
আবশ্যক কি? কে আমরা, কোথায় আসিয়াছি, কেন বা আসিলাম, কোথায় 
যাইতে হইবে, এই রম্য বিশ্বের অআ্টা কে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র 
শ্রীতগবান্‌কে ৬.৯ 
ভালবাসিবর . কীহার জ্যোতিতে উর্ভাঁদত-_সে সকল তত্ব জানিবার আর 
এ ।* প্রয়োজনীয়তা! কি? পৃথিবী এত স্থন্দর, তাহার অর্টাকে কি আপনাদের 
দেখিতে ইচ্ছা জাগে না? তবে আপনারা! কিরূপ সৌন্দর্য্যের 
গবেষণা করেন? ধাহার সৌন্দর্যের কণার কণ! লইয়া আজ প্রকৃতি হাসিতেছে, 
তিনি কত সুন্দর, একবারও সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে যিনি একবারও ভাবেন না এবং ঈশ্বরকে ভালবাসেন না তাহার জন্ম বৃথা । 
যে সকল সিদ্ধপুরুষ দয়ালু, তাহারা! আনন্দময়কে দর্শন করিয়া আবার অন্য 
লোককে দেখান। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক--এই ত্রিতাপের 
জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে হরিনাম সার করা ভিন্ন কলিকালে অন্য 
দ্বিতীয় কোন পশ্থাই আর নাই। আমাদিগকে মহাভারত বলিতেছেন,_্ত্রী, দাত, 
ক্রীড়া, মৃগয়া ও সুরাপান শ্রীত্রষ্টের লক্ষণ”-_তখন কেন আমরা! ইহাতে 
রা কারণ আসক্ত হইয়া শ্রীত্র্ট হইব? শ্্রীকে লাভ করিতে হইলে শ্রী 
হইলে চলিবে কেন? সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে যে জগংকে ভালবাস! অসম্ভব যদি জগদীশকে ভালবাসা ন1 যায়। 
শ্রীভগবান্কে পিতা বলিয়া না জানিলে কিরূপে বুঝিব যে বিশ্বের সকলেই 
আমার ভ্রাতা ও ভগ্িনী। স্বার্থের ভালবাসা হইতে পারে, কিন্তু নিফামভাবে 
ভালবাসা অপস্ভব। 
১১ 


রং 
'আসাতের দেহের প্রত্যেক অণুপরসাথুতে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমলীতে, 
রক্তে, স্বীংসে, মক্জায়, অস্থিতে-_সকল স্থানেই যিনি ব্যাপ্ত আছেন এবং ধাহার শক্তি 
ব্যতীত. আমরা একপদ্‌ও অগ্রসর হইতে পারি না, দৃষ্টিশক্তি ও বাকৃশক্তি-_ 
সকল শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে আর খোঁজ করিবার আবশ্তক কি? 
যম.যে শিয়রে বসিয়া আছে একথা যেন কাহারও ভুল না হয়। আমাদের 
পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পুজ্রের পুজত্ব-_সমস্তই যে আমাদের 
শ্্রীভগবানের শক্তিদ্বার! গঠিত-_-এ সংবাদ আমরা কয়জনই বা রাখিয়া থাকি? স্ত্রী, 
পুজ, পরিবার, বন্ধুবান্ধবের খোজ রাখিতেই পারি না আর শ্রীভগবানের খোজ রাখিব! 
বরিশালের মাননীয় ৬অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়, ধাহার কথা আমি পূর্ব্বেও 
উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তাহার “প্রেম” নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন,_ 
“একজন স্নেহের আস্পদ থাকা আবশ্যক, নতুবা শ্েহ, ভালবাসা জন্ম লইবে কোথা 
হইতে ?” অবশ্য পূর্ধ্বজন্মের সুুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র। বেদের উপদেশ 
এই যে নিবৃত্তিমার্গেই আমাদের সকলকে যাইতে হইবে। 
সপ্ন ধাহারা প্রথম হইতেই নিবৃত্তিমার্গে যাইতে সক্ষম হইবেন 
তাৎপযা। . তীহার! সর্বোত্তম; তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই , বলিবার নাই, 
কিন্তু ধাহাদের ভিত প্রবল শোগবাসনা আছে তাহার! প্রবৃত্তিমার্গ 
হইতেই নিবৃত্তিমার্গে যাইবেন, অন্যথা সাধনার কালে সুক্ষ ভোগবাসন' 
মনে দংশন করিয়া সাধনায় খিন্ব ঘটাইতে পারে। এইজন্য বেদ বৈধবিবাহের 
নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিলে 
সমস্ত প্রকাব ভোগবাসনারই সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে । 
কুল না থাকিলে কি কুলত্যাগ হয়? ধাহার কিছুই নাই তিনি সন্যাস 
লইলে৪ তাহাকে ত্যাগী বলা যায় না। গোগীগণের লজ্জা ও কুল ছিল, তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাহাও তাগ করিলেন। ইহ! মহাভাবের অবস্থা । গোপীগণের 
মন কৃষ্ণেতেই ছিল। প্রথমতঃ আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্যবহার 
করিয়া সাধন করিতে হইবে। শেষে সাধনা পরিপক্ক হইতে যেটুকু বাঁকী 
থাকিবে তাহা শ্রীভগবান্‌ করিয়া দিবেন। গোগীগণ অষ্টপাশ 
না হইতে মুক্ত হইয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ব 
শ্রীভগবান্‌ তাহাদের বসন চুরী করিলেন। গোগীগণ লজ্জা! কোন 
প্রকারেই ত,।গ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন ন! দেখিয়া চতুর কানাই তাহাদিগকে 
বলিলেন ঘষে বস্ত্রত্যাগ করিয়া স্নান করায় তাহার! জলদেবতা নারায়ণের নিকট 
অপরাধ করিয়াছেন, অতএব শুর্য্যনারায়ণকে কৃতাপ্তলি হইয়া প্রণাম না করিলে 


তাহারা অপরাধবশতঃ ত্বাহাদের অভীষ্ট স্বামিলাভে বঞ্চিত হইকেন- সাহারা 


কু 


তাহাই করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সাধনায় সহায়তা করিলেন। 
এ গোপীগণের অবশ্ত তিন চারি বংসর বয়স ছিল, তথাপি তাহারা প্রেমোখিত 


লজ্জার জন্য এরূপ করিয়াছিলেন। শ্তরীকূপ, সনাতন, রঘুনাথ দান গোস্বামী," 


কত ধনী ছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাগ্রভূর আহ্বানে এ যে গৃহত্যাগ করিয়! গেলেন 
আর ফিরিলেন না । ঠাকুর ধাহাকে দয়! করেন তাহাকে এঁরপই পয়া করেন। 


রাজার কর্মচারী ছুভিক্ষের সময়ও হয়ত প্রজা দিগের 'নিকট হইতে. . 


ইসা দাই . কর আদায় করিতে বিরত হুন না, কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে “কগ 
গতর! আদায় রদ করিতে পারেন। সেইরূপ 'জগৎগুর শ্রীমন্হাগ্রভূর 
নিকট ক্ষম৷ প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্তের নিকট চাহিলে নাও পাওয়া যাইতে পারে । আজকাল 
যেখানে সেখানে দেখিতে পাই--ইনি জগৎগুরু, উনি জগংগুরু-_-এই প্রহেলিকা 
কিছুতেই বুঝিতে সক্ষম হই না। বুঝিবা আমি অজ্ঞ তাঁই বুঝিতে পারি না। 
শ্রীগৌরসুন্দরই ত” একমাত্র জগৎগুরু__এইমাত্র জানি। “মা কুরু ধনজনযৌবন- 
গরম, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ধম্”-_ শ্রীশ্রীশঙ্করাচর্যের এই মহাবাক্য কেহই 
স্মরণ করেন না।" মদি করিতেন তৃবে»ামার শ্রীগৌরাঙ্গদত্ত ভববন্ধননিবারণকারি 
নামে সকলেরই প্রবৃত্তি হইত্ত এবং চতুদ্দিকই এই নামে মুখরিত হইত। এই নামের 
ভেলা! আশ্রয় ব্যতীত কলির জীবের আর অন্য গতি নাই। আমাদের 
দেহ অপটু, মন চঞ্চল, কেবলমাত্র আছে এক বাকা। এই হেতু এ 
বাক্যদ্ধারা যাহাতে হরিকীন্তন হয় সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য । 
সত্য সত্যই যিনি শ্রীকৃষ্কানুসন্ধানে বাহির হন তিনি আর ঘরে 
ফিরেন না। কৃষ্ণ চতুবিধ মুক্তি লইয়া সাধাসাধি করিলেও যদি আমরা 
বলি,_দ্ভগবান্‌ উহ! আমরা চাহি না, আপনার পদারবিন্দই চাহি”__তাহা হইলে 
ভগবান্‌ ক্কপা করিবেনই করিবেন। এইরূপ অবস্থায় চিত্তের প্রসন্নতা লাভ 
হয়। “অমুক বন্ত পাইলে কৃষ্ণ ভজন করিব”, এইরূপ মনের ভাব থাকিলে 
কৃষ-কৃপ। মিলিবে না । শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,_-*সই কেবা শুনাইল শ্টাম নাম, 
কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ”__মনের 
এইরূপ অবস্থা হইলে তবেই জানিবে যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ : হইয়াছে। 
.. হিমালয়ের গুপ্ত কোটর হইতে “কোথায় সাগর” বলিয়া গঙ্গা 
ঈিকষেরে " যেরূপ ছুটিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের চিত্তবৃত্তি যখন 
টা গোবিন্দচতরণসিন্ধুর দিকে ছুটিবে, কিছুই চিন্তা করিবে না, তখন 
শি কূপ] করিবেনই করিবেন। যুখিষ্টির ভাবিয়া বিবেচন। 


৮৪ 


করিয়া “অশ্বখমা হত ইতি গজ” বলিয়াছিলেন বলিয়া নরক দর্শন 
করিয়াছিলেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়! গিয়াছেন, «এক আসনে জপ করা আবশ্যক .কারণ 
জপ করিতে করিতে আসনের ভিতর জপের শক্তি গ্রচ্ছন্নভাবে থাকে । 
একজায়গায় সদা বসিবে। মতি স্থির না থাকিলেও স্থিরতা আসিবে । জপ 
করিতে করিতে স্থল ও সুক্ম শরীর পৃথক হইয়া যায় এবং মানব ব্রন্ষের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে 1” শ্রদ্ধা মনকে যুব সংযত করে, 
লোকের সম্বন্ধে একজনকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার নাম জপ করিতে হয়। জপ 
তক্তের করিবার আসনে অন্ত কাহাকেও বসিতে দিবে না।” অতএব 
এ বিষয়েও ভক্তের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ছুশ্রিত্র 
লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্পর্শন, দর্শন ও তাহার সহিত বাক্যালাপাদিতেও 
শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বৈষ্ব হইতে সকলে ভয় পান কেন বুঝিতে 
পারি না। বস্তুতঃ সকলেই যে বৈষ্ঞব। শ্রীল কবিরাজ গোত্বামিপাদ 
বলিয়াছেন £-- | 
এককৃষ্ণ সর্ববসেব্য, জ্গ-ঈশ্বর | 
আর যত সব তার সেবকান্ুচর ॥ 
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চেতন্য ঈশ্বর | 
অতএব আর সব তাহার কিন্কর ॥ 
কেহ মানে, কেহ ন। মানে, সব তার দাস। 
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ 
ওধু যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্চৈতন্তদেব ও বৈষ্ণব- 
ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা নহে, অনেক জগছিখ্যাত ব্যক্তিও এইরূপ 
বলিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও মত উল্লেখ 
পপ করিতেছি, যাহাতে সাধারণে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভূর শ্রীচরণ 
ধর্দ স্বত্ব আশ্রয় করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
জগৎ্বিখাত দাঁস মহাশয় বলিতেন,_“আমার জীবনের পরিবর্তন আনিয়াছেন 
ব্ক্তিগণের 
মত। শ্রীগৌরাজদেব। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মহারা! প্রেমমৃত্তি আমার সকল 
কুসংস্কার, সকল দোষ দূর ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে । ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন,_-“এই বঙজদেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রাদায়ের 
দেশবন চিত. প্রস্থৃতি”। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা মতিলাল ঘোষ 
রপ্লনও মহাত্মা মহাশয় বলিতেন,_-“শমন্মহাতূই আমাদের দেশের একমাত্র হৃদয়ের 
হিসি রা মহাপ্রভু ব্যতীত বঙ্গদেশে আর নৃতন কিছু নাই।” 
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মহাত্। শিশিরুকুমার ঘোষ মহাশয় বলিতেন,__“অন্যান্ত ধর্মের যেখানে শেষ-_ 
বৈষ্ণব ধর্শের সেইখানেই আরম্তভ।” সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বলিতেন,_“আমি যদি কিছুদিন বাঁচিয়া যাই, তবে ইউনিভাসিটিতে খোল করতাল, 
বাজাইয়। দিয়া যাইব» শ্ত্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,_প্রেম পৃথিবীতে 
একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল-_তাহা বঙ্গদেশে__শ্রীচৈতগ্যরূপে ।” মহাত্মা 
আচার্য সার প্ররফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন,__-পশ্রীচৈতন্যের মত প্রেম দিয়ে 
সকলের হৃদয় জয় করতে হবে। এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নাই।” 
মহামান্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজ! বাহাছুর বলেন, লর্ড গৌরাঙ্গ সকল মনুষ্যকেই 
তরাইঁবে।” কবিবর শ্্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন,_-“বৈষ্ব কবির গান, 
প্রেম উপহার চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভারে বৈকুষ্ঠের পথে_এ শীত-_ 
উৎসব মাঝে_শুধু তিনি আর ভক্ত নিজ্জনে বিরাজে।” শ্রীমতি সরোজিনী 
নাইড়ু মহাশয়া বলেন,__“শ্রীচৈতন্তাদেবের প্রবস্তিত প্রেমধন্মই যুগ ধর্ম । শ্রীগৌরাঙ 
শুধু বাঙ্গালীর পুজ্য নহেন--তিনি সব্ব-জগতের পৃজ্য। শ্রীচৈতন্ প্রবস্তিত ধর্মের 
যাজন করুন-__ইহাতেই সব্বানর্থের নাশ হইবে ।” মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ 
তর্কভৃষণ মহাশয় বলেন, এভীচৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব গ্রন্থ আর 
নাই।” পরলোকগত নবীনচ্্' সেন মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই 
প্রার্থনা করিতেন,__ 

“পতিত পাবনী তীরে-__পতিত পাবন। 

পাষাণ করিলে ভ্রব প্রেম অশ্রুজলে ॥ 

ভাসি প্রেম অশ্রজলে বড় সাধ মনে। 

দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ। 

প্রেমময় এই আশা করিও পুরণ ॥৮ 
বর্তমান যুগে সর্ধ্বাপেক্ষা ত্যাগীগৃহস্থের মধ্যে অন্থতম মহাত্মা গান্ধীও বৈষ্ণব 
ধর্মাবলম্বী এবং চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ও বৈষ্ঞবধ্্মাবলম্বী ছিলেন। আপনারা 
সকলে জানিয়। রাখুন যে মহাত্ম৷ গান্ধী-_শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা! করেন এবং 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন দাঁস মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্চের উপাসক ছিলেন। জলের মধ্যে 
নৌকা থাকিলে প্রবল বাতাসে যেরূপ তাহাকে বিচলিত .করিয়া দেয়, সেইরূপ 
চখের পিছনে পিছনে মন গেলে তাহা ফিরিয়া আদিতে পারে না। যে 
চতুর মাঝি সে ঝড়ের সময় ভাঙ্গায় খু'ঁটোতে রক্জুদ্ধারা নৌকা বাঁধিয়া রাখে। 
নৌকা তলাইয়! গেলেও তাহার খোঁজ পাওয়া যায়। আমাদেরও যখন জীবন 
.তরণী ভাসিয়াছে তখন আন্দোলিত হইবেই হইবে। আমর! যদি শ্রীগোবিন্দ 
চরণরূপ খু'টোতে শরণাপত্তির দড়ি দ্বারা মনকে বান্ধিয়া রাখিতে পারি তাহা 


৮৮ 


নাই ?--“হে অর্জুন! তুমি আমার ভক্ত তাই তোমাকে গুহাতম কথা বলিব। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে-_গুহা, গুহাতর কথাও ভগবানের ছিল। শ্রীগীতার 
একটীমাত্র প্লেকেই এ বিষয় বিশেষভাবে পরিক্ষার হইবে £__ 


“অপিচেৎ সুছ্রাচারে। ভজতে মামনন্তভাক্‌ । 
টা __ সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্যাবসিতোহি সঃ ॥ 
দুরাচার বাক্তি। ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত্বা শশ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি। 


কৌন্ত্েয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 

_--অর্থাৎ অত্যন্ত ছরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে সর্ববদেবময় জ্ঞানে দেবতাস্তরে 
ভক্তিমান্‌ না হইয়া আমাকেই ভজন। করে তবে তাহাকেও সাধু বলা হয়, 
কারণ তাহার অধাবসায় অত্যন্ত মনোরম । অতি পাপিষ্ঠ বাক্তিও আমার 
উপাসনা করিতে করিতে শীঘ্র ধর্্মশীল হয় এবং একান্তিকী পরমেশ্বরনিষ্ঠা. 
লাভ কবিয়! নিত্াশাস্তি লাভ করে। হে কুস্তীনন্দন! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা- 
পূর্বক বলিতে পার যে আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। 

জ্ঞানীর যেখানেই থাকেন সেখানেই লয়প্রাপ্ত হন। যোগী ও জ্ঞানীন 
সিদ্ধলোক পধ্যন্ত গতি। ,যোশিগণ অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি পাইলে 
আর কিছুই চান না। শ্রীভগবান্‌ ভক্তগণকে নিজে দঙ্গে করিয়! 
গোলোকে লইয়া যাইবেন বলিয়া তাহার নিত্যলীলা ভূলোকে 
প্রকট করেন। আমরা দেহগেহাদির সেবাই যথেষ্ট মনে করি, সাধনার দিকে 
মন যাইবে কিরূপে ? 

মনুষ্য চবিবশ খণ্টায় ৪৩২০০ বাব নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্যা অনায়াসে যেরূপ 
করিতে নর্থ হয় হরিনামও বিনারেশে সেইরূপ দিবারাত্রি করিতে 
পারে। পুব্রেও এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। পরছুঃখে অসহিষু 
হইয়। সেই ছুঃখ নিবারণে সমর্থ চিত্তের দ্রবীভূত ভাববিশেষকে কৃপা 
বলে। নাম সংকীর্তনের দ্বারা শ্রীভগবান্কে আকর্ষণ করিলে 
তিনি নিশ্চিতভাবেই কৃপা করিবেন। ভগবান কৃপা করিলে তদ্দারা সাধক 
বিষয় ভোগ করিতে পারে বলিয়া শ্রীভগবান সাধককে যোগ্য করিয়া তবে 
প্রথমে অনুষ্বে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহার পর সাক্ষাৎ দর্শনদানে কৃতার্থ 
করেন। গোগীগণকে (প্রথম ভীষণ পরীক্ষা! করিয়ছিলেন, আর আমরা ত' 
কোন্‌ ছার! 

শ্রীভগবান্‌ প্রসন্ন হইলে বিষ্যাবুদ্ধির কোনই প্রয়োজন হয় না এবং অপ্রসঙ্ন 
হইলেও হয় না, যেরূপ সতী স্ত্রীর পতি প্রসন্ন থাকিলে তাহার আর অলঙ্কারের 
আবশ্টক হয় না, আবার অপ্রসম্ম হইলেও হয় না। ইহা বুঝিয়া তদনুঘায়ী 


যে।গী, জ্ঞানা ও 
ভক্তের প্রাপ্তি। 


কৃপা কাহা!ক 
বলে। 
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আমাদের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। শ্রীল সার্ধভৌমকে 
্ত্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিবার পর তিনি বলিয়াছিলেন £-- 
“তার্কিক শুগাল সনে ভেউ ভেউ কনি। 
তোমার কৃপায় বলি রাম কৃষ্ণ হরি ॥% 
চিরচেতনেই আমাদের মুক্তি, এইহেতু শ্রীভগবংসেবাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । একভাবে 
তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুস্ত মনকে সবিকল্পক সমাধি বলে। ভাবশূন্ত 
রা সমাধিকে অর্থাৎ ব্রন্মে মিশিবার পর মে অবস্থা হয় তাহাকে 
সমাধি। ' নির্বি্িকল্পক সমাধি বলে। জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে নিজ অস্তিত্বের 
". লোপ পায়, এইজন্য ধাহার! চতুর তাহার! সেদিকে যান না। আমি 
নিজের মত বলিতেছি না। বৈষ্ণবাচাধ্যগণেব ও মহাজনগণের পদাঙ্কাহুসরণ 
করিয়া বলিতেছি। শ্রীমন্মহা প্রভৃও এই কারণে ত্যাগ-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সন্নযাস- 
আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ববাংশে সন্গ্যাসীর ধন্ম গ্রহণ করেন নাই । 
ত্রাহ্মমতে যে সাধনা তাহাও প্রায় জ্ঞানযোগীব সাধনার গ্ঠায়। ব্রাহ্মগণ 
বলেন 2-“আতা। ও জীব অর্থাৎ চিৎ এবং চিত্তবঙ্গ নিতাযুক্ত 


জি মহাযোগের ৮৭৪৪৭ এক হইলেও চিৎস্ববূপে জৈবিক 
ও াহীব ভাবেব অস্তিত্ব বিলুর্ত £ইয়া যায় না। অতএব 'আত্মাব সহিত 
অযৌক্তিকতা » 


ভন জীবভাবের মহামিলনেও যোগী যোগামৃত রসাস্বাদনে অমরত্ব 
লাভ করেন।” আমি এই কথা একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে 
করি না; কারণ অসীমসর্বববাপি-সচ্চিদধনন্দ-সমুদ্রেব মধ্যে সচ্চিদানন্দ-বিন্দু 
নিমজ্জিত হইলে তাহাব আনন্দের অনুভব কিছুতেই থাকিতে পারে না, 
যেরূপ সুর্যের প্রখর সুবিস্তুত্।/লোকে ক্ষুত্রপ্রদীপের আলোক তাহার অস্তিত 
একেখারেই হারাইয়া ফেলে। ব্রাহ্গগণ বা জ্ঞানযোশিগণ যে ব্রন্মের কথা 
বলেন, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অন্গচ্ছটা মাত্র। শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীকাজীর সহিত 
ধন্ম সম্বন্ধে বিচাব করিবার সময়ে তাহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, মাল্লা 
আর ব্রহ্ম একই বস্তু ও ই! শ্রীকৃষ্ণের অজচ্ছটা। 
এখন সমাধিরূপাবস্থা ও ব্যুখিতাবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোঁচন। করিব। 
যখন মন পররতত্বে থাকে তাহার নাম সমাধিরপাবস্থা, আবার যখন মন 
দেহে ফিরিয়া আসে তাহার নাম ব্যুখিতাবস্থা। সমাধিরপাবস্থায় 
৮৯৮৫০ সাধক পরতব পাইয়াই সন্তষ্ট থাকেন, বাহিরের কিছুই চান্‌ ন|। 
জীবনকাবস্থা। ব্যুখিতাবস্থায় সুখ থাকে, স্পৃহা থাকে নাঃ ছংখ থাকে, উদ্বেগ 
থাকে না। বুখিতাবস্থায় পাধক মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যাওয়া 
মাত্র কুণ্মবুং তাহাদিগকে গুটাইয়া লন। ইব্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ না করিলে 
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মন পরতব্বে থাকিতে পারে না, কারণ মন পরতবে গেলেও ই্জিয়গুলি 
বলপুর্র্বক সেইস্থান হইতে তাহাকে টানিয়! লইয়া আসে, এইজন্যই শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন; _“মৎপর ও মন্নিষ্ঠ হও এবং আমার যজন কর ও আমার শরণাপন্ন 
হও, ইন্দ্িয়গুলি আপনাআপনিই দমন হইয়া যাইবে ৮ সাধকদেহ আছে, 
কিন্তু চিত্ত পরতত্বে গিয়াছে, এরূপ অবস্থার নাম জীবনুক্তাবস্থা ৷ শ্রীভগবানের 
সহিত নিত্যযুক্ত হইলেই সেই ভক্তকে জীবন্মুক্ত ভক্ত বলা হয়। 
আমাদের দেশের সকল ধর্মেরই কিছু আলোচন1! করিয়া রাখা ভাল। 

এইজন্য তথাকথিত আধ্যধম্মাবলঘ্বিগণের মত সম্বন্ধেও কিছু 
তথাকথিত  বলিব। ইহারা ত্রন্দের উপাসক। বেদে যদিও আছে. যে 
আধ্যধন্ম ও 
অবতারবাদ। শ্রীভগবান্‌ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করিতেছেন এবং 

শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন £-- 

“জন্ম কমন চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজ্জুন॥” 

_অর্থাৎ “হে অর্জন! যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাপরিগৃহীত জন্ম এবং 
ধর্ম সংস্থাপনপুরর্বক অলৌকিককর্মের পক মর্ম নিঃসন্দিপ্ভাবে পরিজ্ঞাত 
হইয়াছেন, তিনি এই বর্তমান দেহনাশেঁয' পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, 
পরস্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন”--তথাপি ইহারা অবতারবাদ মানেন না। 
শ্রীভগবানের এই বাণী ব্যতীতও গীতার অনেকস্থানে ও অন্যান্য পুরাণে তিনি 
যে এই জগতে ধর্মের গ্লানি হইলে এবং অধর্মের অত্যর্থান হইলে 

যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্বক অবতীর্ণ হন, সে কথা স্পষ্টই লেখ! 
ইনার আছে। সকল মহাপুরুষই অবতার-বাদ মানিয়া গ্রিয়াছেন 
ডা তথাপি ইহাদের এক অভিনব ধারা! আমরাও ত* আর্ধ্য, আমরা 

ইহা কল্পনাও করিতে পারি না। এই সকল আর্্যেরা যুক্তি দেন 
যে, তিনি দেহ ধারণ করিলে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবেন; তাহার অসীম শক্তি- 
প্রভাবে তিনি নিজস্থান হইতেই অস্থুরমারণ, ভূভার হরণ ইত্যাদি কার্ধ্য করিয়া 
থাকেন। তাহাদের আমি, শ্রীকৃষ্ণের, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে বিরাটরূপ দেখাইবার 
কথা, কৌরব-সভায় কৌরবেরা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে পুনঃ পুনঃ স্বীয় 
শক্তি-প্রভাবে মুক্ত হইবার কথা ও শ্রীষশোদামাইকে উদরের ভিত্তর 
বিশ্বব্রন্মাণ্ড দেখাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই বিষয়ে যদি তাহাদের 
বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, অবতারবাদ সত্য 
কি না। তাহারা যদি অবিশ্বাসের অস্ত্রধারা সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলেন, 
তবে ত" বলপুবর্ধক আমি তাহাদের বিশ্বাস স্থাপন করাইতে -পারি না! 
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তাহারা যদি জীগিয়! ঘুমাইয়া থাকেন, তবে কিরূপে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে ? 
তাহাদের আর একটী কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, প্রাকৃত ভূতের 
জন্মের, বু পূর্বে যখন ব্রহ্মার জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, তখন লীলাবিগ্রহে , 
এবং তাহার অপ্রাকৃতত্বে সন্দেহে করা একেবারেই জমীচীন নয়। 
তাহারা যেন জানিয়া রাখেন যে, লীলার সঙ্গে মূত্রির কার্যয-কারণভাব 
বর্তমান। আবার অনেকে বিরাটরূপ কল্পিত বলিয়া থাকেন; তীাহারাও 
যেন বুঝিয়া দেখেন যে, শ্রাকৃষ্চ তাহা হইলে অজ্জনকে বলিতেন না, 
"আমার এই মৃত্তি দেবতাগণও দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন।” তাহা হইলে 
জানা গেল যে,_এই বিরাট মুদ্তি পূর্ববসিদ্ধ ; ভেক্ি দেখাইবার জন্য এ মুন্তির 
প্রকাশ হয় নাই, অর্থা, এই মুস্তি যে অপ্রাকৃত ও সত্য শুধু তাহাই নহে, ইহা 
পূর্বসিদ্ধ। ধাহার! প্রঝ ; ব্রন্মের উপাসক তাহারাও এই লীলাবিগ্রহের অপ্রাকৃতন 
স্বীকার করেন, অবতারবা" যে মানেন সে ত' বলাই বাহুল্য। তবে তীহারা , 
এই লীলাবিগ্রহ যে পূর্ববসিদ্ধ তাহা স্বীকার করেন না, ইহা “তৎকালীন প্রকাশিত” 
এইরূপ বলেন। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের সঙ্গে তাহাদের এইমাত্র পার্থক্য । 
এখন-_যে প্রেমময়দেহে আ্রাধাগোবিন্দের সেবা সম্পাদিত হয়, সেই 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। দমায়ামরিচীকা” নামক কবিতাটাতেও সে 
সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর! হইয়াছে । কৃষ্ণসেবার আকাজ্কাতেই প্রেমময়দেহের 
পত্তন হয়। ডিম্বটী যথাযোগ্য 'যত্বে থাকিলে তাহ হইতে পক্ষী জন্মগ্রহণ 
করে এবং শেষে ডিথ্ব পরিত্যাগপুর্ধক আকাশে উড়িয়া 
প্রেমময় দেহের যায়। সচ্চিদানন্দ আত্মাও দেহভাণ্ডে অবস্থান সময়ে সাধনদাণ্ডে 
কিরূপে পত্তন 
হ়্। মন্থিত হইয়া তবে প্রেমময়দেহে লাভ করেন। শ্রীভগবান্‌- 
দর্শনের উৎকগায় ও আবেগে আত্মা দেহাকৃতি হইয়া! যান। 
তখন ভক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সেই প্রেমময়দেহে কৃষ্ণসেবা 
করেন। কৃষ্ণবিরহ-ছঃখ এবং কৃষ্ঠামিলন-স্থখদ্বারা প্রেমময়দেহের সহিত. 
বন্ধন হয়। যে গোগীগণ তাহাদের পতিগণ বাধা দেওয়ায় কুষ্ণ-সনিধানে 
যাইতে সমর্থ হন নাই, কৃষ্ণবিরহ-ছুঃখে ও কৃষ্ণমিলন-স্থখে তাহাদের দোহের 
গুণময়াংশের ত্যাগ হইয়াছিল। 
এখন শ্রীবন্দাবনের প্রেম আর জগতের কামের কথ! উল্লেখ করিবার পূর্বের 
_. শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্ধ্যদেব জগৎ কিরূপ দেখেন, বৈদিক ও লৌকিক 
১ উভয়বিধ ব্যবহারকে কি বলেন, তাহা বলিব। এই সঙ্গে সঙ্গে 
ীবধদেব। শ্ত্ীবুদ্ধদেবের প্রচারিত মতের কথাও কিছু উল্লেখ করিব। ভক্তের 
প্রাণ. উক্ত-মতে কখনই সন্তষ্ট থাকিতে পারে না, কিন্তু যদি 
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এসকল মতের দিকে যাইবার জন্য কোন ভক্তের অজ্ঞরের নিভৃত 
কোণে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিয়া যায়, তাই বারংবার চক্ষুর সম্মুখে তাহা 
আনিয়৷ দৃঢ়সংকল্পের সহিত ভক্তেরপ্রাণ ভক্তিতেই রাখিবার জন্য প্রয়াস 
পাইতেছি, যাহাতে এসকল দিকে আদৌ ভক্তের লালসা না থাকে । লালসা 
থার্কিলেই ভক্তিপথে বিদ্ব ঘটিবে। 

শহ্বরাচার্ধ্যদেবের মতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যবহারই অবিগ্ঠার কার্ধা। 
অবিদ্ভার নিবৃত্তি হইয়া গেলে এই ছুইটীই নিবিয়া যায়। জগৎট। মায়! মাত্র, মিথ্যা । 
যতক্ষণ অবিদ্ভ। ততক্ষণ কম্মাধিকার, যাহার অবিগ্ঠা নাই তাহার কম্ম নাই। 
শী ্রীশস্করা চারধ্যদেব এই কর্ম্নবাদ লইয়া শ্রীল কুমাবিল ভট্রেব শিষ্য শ্রীল মণ্ডন 
মিশ্রের সহিত তর্কে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কন্মবাদ যখন প্রচলিত ছিল তখন 
তাহার! ভগবানকে পধান্ত মানিতেন না। ই্াহাবা বলিতেন,--ইন্্রাদি প্রতিপাদর 
বাকাগ্লি কন্মযোগের মন্ত্র মাত্র, বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিদেবতা বলিয়! কেহ নাই ।” বুদ্ধদেব 
বর্ম্মবাদ খণ্ডন করিলেন। “অহিংসা পবমো ধন্ম”__ ইহা বলিলে ত আর কোন 
কম্মই থাকিল না! আমবা! 1017710 40010 বিরচিত 41512176 01 &518% নামক 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যাষে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেবেব মত, শুন্য হইতে 
সকল স্থষ্টি এবং শুন্তাতেই পবিণতি 1” বৃদ্ধ 'অবতারে বুদ্ধদেব বেদ সম্বন্ধে মোহ 
উৎপাদন করিয়াছিলেন । তিনি বলিতেন,_-“একটী মহাশক্তি এই স্তি) স্থিতি, 
লয় কাধ্য করিতেছেন এবং শিষ্গণকে বলিতেন,-"সেই শক্তি অপরিমেয়, 
অতএব তোমবা এ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া চিত্তশুদ্ধির দিকে আত্মনিয়োগ 
কর।” বৌদ্ধধম্ম-প্রচাবক এবং কলিকাতা স্থ-মহাবোধি-সভার সম্পাদক-_মহাত্মা 
অনগারিক ধর্মপাল, তাহার “বুদ্ধদেবের উপদেশ” নামক পুস্তিকায় অন্তরূপ 
বলেন যথ। :_-«বৌদ্ধধন্ম জড়বাদী নৈতিক উৎকর্ষসাধনের প্রণালীমাত্র নহে। 
ইহা! শৃন্বাদও নহে, “সর্ববং খন্ষিদং ব্রহ্ম” বাদও নহে। ইহা অদৈতবাদও 
নহে, ইহা বহুদেববাদও নহে। ইহা! ঈশ্বরবাদেরও অতীত এক তুরীয় 
তত্ব; ইহা অনন্ত জ্ঞান ও সর্বব্যাপী প্রেমের পথপ্রদর্শক । পূর্ণ চৈতন্যের 
মধ্যে ইহার উপলদ্ধি কেবল সেই ব্রক্ষচাবীরই করায়ন্ত, যিনি পরিশ্রমী, 
অনুরাগী এবং যিনি পরমপবিভ্রতাৰ পুণ্যজ্ঞানের সপ্ত অবস্থার সাহায্যে 
দশবিধ শৃঙ্খলেরই বিনাশ সাধন করিয়াছেন। সেই সপ্ত অবস্থা এই/- 
“শীল বিশ্ান্ধ, চিত্ত বিশুদ্ধি % * *+1” এই পুস্ভিকাঁর অন্স্থানে মহাত্মা ধর্ম্মপাল 
স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধধন্ম ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস 'করে না 
এবং এ বিষয়ে বিদ্রপাত্মক একটী গল্লেবও অবতারণা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব 
সম্বন্ধে ষে পুস্তকেই যাহা দেখা যাক না কেন, ইহা স্পষ্ট করিয়াই অনুমান 
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করা যায় (যে, বুদ্ধদেব ভগবান্‌ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। 
কণ্ম্নবাদীরা কণ্মই মুক্তির উপায় বলিলেন। শশ্করাচার্ধ্যদেব আসিয়া বৌদ্ধবাদ 
খণ্ডন, করেন এবং বৈদিক কণ্ম লোপ পাইতেছে দেখিয়। তাহার প্রবর্তন, 
করেন। শঙ্করাচারধ্যদেব নির্িরবশেষ সচ্চিদানণ্দ আর বৈষঃবগণ সবিশেষ লচ্ছিদানন্দ 
দেখাইয়াছেন। পুরাকালে যে ভক্তিবাদ এবং ভক্তিযোগের সাধন! ছিল*না 
তাহা নহে, তবে অন্প ছিল, কারণ অস্ুরগণ ও মানবগণ তাহাদের স্বীয় 
শক্তির অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ভক্তিপথে চলিত না; জ্ঞান, কম্ম বা অষ্টাঙগযোগাদির 
পথে চলিত। ভক্তিবাদ না থাকিলে প্রহ্নাদ, নব প্রভৃতি ভক্তের কথ৷ 
পুরার্ণে দেখিতে পাওয়া যায় কেন? রাজধি অন্বরীষও তক্তিমার্গে শ্রীভগবানের 
সাধনা করিয়াছিলেন । তিনি অশ্বমেধ যন্্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
-ফছল আসক্তি ছিল ন1। 
যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম__আমরা জগতের কামকে প্রেমের আখ্যায় 

বিভূষিত করিয়। থাকি, কিন্তু গোলীগণ প্রেমকে “কাম” আখা। দিয়! থাকেন, 
যেরূপ দরিদ্রলোকে তাহাদের কাংস্তের থালাগুলিকে ন্ব্ণের থালাব গ্যায় 
দেখিয়া থাকে * আব নপত্ছবিণ কাংস্তের থালার ন্যায় স্বণের থালার 
ব্যবহার করিয়া থাকেন । ্রীবর্ািমলীলার তাৎপর্যা এই যে-_ গ্রীক, প্রেম 
বাড়াইয় দিয়া আম্বাদন করিতেছেন, কারণ তিনি রসিকেন্ত্র চড়ামণি। কাম 
আর প্রেমে কতদূর প্রভেদ শুনুন £- 

«আতেক্রিয়-খ্রীতি-বাঞ্চটতাবে বলি কাম । 

কঞ্চেক্দ্িয়-গ্রীতি-ইচ্ছ! ধবে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপর্য, নিজ-সন্তোগ কেবল । 

কষ-সুখ-তাৎপর্্য হয় প্রেম মহাবল ॥ 

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 

কষ্ঃস্ুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দট অনুরাগ |” 

স্বচ্ছ ধৌত বন্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 

অতএব কাম প্রেমে বত অন্তর ৷ 

কাম অগ্ধতম; প্রেম নিম্মল ভাস্কর ॥ 

অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ । 

কৃষ্ণ-স্খ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥” 
এই কথা আমরা! শ্তীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে দেখিতে পাই । পুর্বরবেও এ বিষয়ে 
অল্পবিস্তর 'বৃলিয়াছি। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, তবে 
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". এই কেবল বলিয়া রাখি যে, আমরা যদি কিছু ভোগ করিতে যাই, তাহাতে 
আনন্দ আমরাই লাভ করিব বলিয়া সেই বন্তর প্রতি ধাবিত হই। 
'শ্ীবন্বাবনে কৃষণম্থখই তাৎপর্য; অবশ্য গোপীগণ নানাবিধ বসনভূষণে 
সজ্জিত হইতেন, তাহা! কেবল শ্রীন্রীশ্টামসুন্দরের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, 
জাঁমিবেন। | 
পুনরায় স্মরণ করাইয়া! দিতেছি যে গোপগোলীগণ ও রাখালগণ সকলেই কৃষ্ণের 
কায়বাহ। মুনি খধিগণ যে কায়বযহ করিতেন তাহাতে একজন যাহা! করিবে 
অন্তেরও তদ্রুপ করিতে হইত, কিন্তু আমার শ্ঠামচন্দ্রের তাহা! নহে। তিনি 
নানামূত্তিতে ইচ্ছান্ুযায়ী একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ' লীলা 
০ করিতেন। অনেকে ভগবান্‌ আছেন তাহা বিশ্বাসই করেন না 
কায়বাহের তা এ সবে কি করিয়া বিশ্বা করিবেন? ্রীভগবান্‌ যে চিরচেষ্ডন 
রা তাহা ত আমরা পদে পদেই বুঝিতে পারি। কোনও সময়ে কি 
আপনারা তাহার সাড়া পান নাই? যদি না পাইয়া থাকেন 
তাহা হইলে একটু অন্তমুখী হইবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সাড়া পাইবেন 
প্রথমে দর্শন দিলে ভক্ত তাহার প্রতি, ভারীবাসা রাখিতে. পারিবেন না 
বলিয়া তাহাকে যোগ্য করিয়া পরে দর্শন দেন। অচ্যুতভাববর্জিত 
বি ই নৈষন্ধ্য এ জন্মে শোভা পায় না, যেরূপ কু্মটিকায় আবৃত থাকিলে 
সানব্জাবনে কোনও বস্তু শোভা পায় না। যে যে বস্তুর পরিণাম আছে সে 
অশোতনীয়। ও ৰ 
সকল বস্তই দুখে দিয়া থাফে। যাহার পরিণাম নাই তাহাই নিত্য ও 
সখন্বরূপ। জগতের সমস্ত অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ দেখিয়া জ্ঞানিগণ “নেতি নেতি” 
করিয়া একেবারে ব্রন্মে গিয়া উপস্থিত হন। অদ্যুতভাবে থাকিলে মনও স্থির 
থাকে এবং নিন্মলানন্দেরও আস্বাদ পাওয়! যাঁয়। সমস্ত জীবেই শ্রীভগবান্‌ 
আনন্দময়রূপে বিপ্লাজ করিতেছেন, এইবূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ চিন্তা করিয়া 
আানন্দ লাভ করেন। শ্রীভগবান্--প্রভু, আমরা তাহার সেবক, এইরূপ ইহারা 
বলেন। রামান্জ-সম্প্রদায় বিশিষ্টাদৈতবাদী। শুধু জ্ঞানের দ্বারা! কোন কার্ধ্যই 
হয় না, তাই সকল সাধনাতেই ভক্তির আবশ্তক। রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির 
জন্ত সাধনা করিতে হয় না। কৃমিকীটেরাও উহ! ভোগ করিতেছে। ইন্জ্রাদি 
দেবতাগণও ঠিক কৃমিকীট যেরপ রূপ, রস ইত্যাদি আস্বাদন করে, সেইরূপ 
এই সমস্ত আশ্বাদন করেন। কোনই পার্থক্য নাই; তাই সেই সচ্চিদানন্দ বস্ত্র 
মাধূর্যের সেবালাভই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠসাধনা বলিয়া গ্রীগৌরসুন্দর - কলির 
জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়! রাগমার্গে ভক্তি-যাজন করিতে বলিয়াছেন। 
জবাফুলের নিকট শ্বেত শঙ্খও লাল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রকৃতি কার্য করে, 
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কিন্তু গুণ আত্মার উপর আরোপিত হয়। আমার হস্ত, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কার্যা করিতেছে, আমি কিছুই করি না--এইরূপ 
আধা চি চিন্তা করিলে অভিমানদ্বারা কর্মে বন্ধ হইতে হয় না এবং, 
ওপ্রকৃতি। শী শীঘ্র জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। অভিমানের জন্যই 
জীবের বন্ধন হয়। প্রভূত্বের বলিদান দিতে /হইবে, জড়াভিনিবেশ 
ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে যোগাতা৷ লাভ করা 
যাইবে এবং এই বাথা-পূর্ণ-সংসার হইতে অনাবিল-শাস্তিপূর্ণ-পারমার্থিক 
জগতে গমন করিয়া চিদানন্দ লাভ হইবে। আমরা চক্ষুর সম্মুখেই ত 
দেখিতে পাই যে, মৃত্ত ব্যক্তি অভিমান করে না, তবুও আমাদের শরীরকেই 
আত্মা বলিয়া থাকি! আত্মা আমাদের দেহ নহেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ 
ও মুত্ত; এবং আনন্দময়কোষে অবস্থান করিতেছেন । কন্ম শেষ 
হইয়! গেলে (আত্মা) অন্ত দেহে প্রবেশ করিবেন। সাধনা, 
না করিলে এইরূপভাবে আত্মার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, এইজন্য 
যখন আমর! সকল বস্তুই আসক্তির সঙ্গে ভোগ করিয়া থাকি তখন আমাদের 
আত্ম-সাধনাও সেইসঙ্গে করা ১4 সময় কাহার ভবের খেলা সাঙ্গ হইয়। 
যায় কে জানে! গোগীগণের ধঁভিমান একেবারেই ছিল না । গোপীগণের 
সাজসজ্জা ছিল সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বখের নিমিত্ত । “নিমি' নানে কোনও রাজা 
তাহার কর্মের কথা বলিবার সময়ে ্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন। এই নিমি” হইতে 
পনিমেষ কথাটী আসিয়াছে। গোঁপীগ্শর সকল সময়েই কৃষ্ণেতে রাগ এবং 
কৃষ্ণসেবায় ধাহার! বাধ। দ্রিতেন তাহাদের প্রতি দ্বেষ ছিল, তাই ব্রজগোগীগণ 
একসময়ে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,_“হে বিধাত ! নিমির স্থান চক্ষুতে দিলে 
কেন? আমরা যে উহার জন্য শ্রীকষ্ণচন্দ্রসৌন্দর্য্যস্থধা মধ্যে মধ্যে দেখিতে 

পাই না”! শ্রীশ্রাচৈতন্যচরিতামূতকার গোগীগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন £- 

“এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ-সন্তোষণ। 
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ ।” 

অতএব গোপীগণ্লের কাঁমের লেশমাত্র ছিল ন! ইহ! বুঝিতে হইবে । শ্রীবৃন্নাবনলীল! 
সকল সময়ে বর্তমান । সূর্য্য অস্ত গেলেও অন্য স্থানে তাহার অস্তিত্ব থাকে, 

"সেইন্প এখানে লীল! অপ্রকট হইলেও অন্য কোন ব্রন্মাণ্ডে লীলা হইতেছে । 
এখন জ্দাঁমি ভক্তিম্বরূপিনী শ্্রীরাধারাণী ও অস্থান্ত গোলীগণ সম্বন্ধ 
আরও ছ্ুই/ একটী কথা বলিয়৷ এবং রাস সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া 
“বক্তব্য শেষ করিব। আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। বিষয়টা 
বে লা জানিলে কিরপে আমর! সাধনায় অগ্রসর হইতে পারি? 


্ি 
আল্মার ম্বরূপ 


৯ 


এই ঘে দীর্ঘ গবেষণা করিলাম, ইহার সারমর্্ম_শ্রীগৌরাঙ্গানন্দর প্রদত্ত 
নাম মহামন্্র সকলকে জপ করিতে অনুরোধ করা, কিন্তু সম্বন্ধ, অভিধেয় 
, ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ভাল করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ ন1 করিলে নামে রুচি আসিবে 
কিরূপে ? কোনও গ্রন্থে একাধারে সরলভাবে আমি বৈষ্ণব ধর্মের সার মর্ম দেখিতে 
না'প্রাওয়ায় অনেক দিন হইতেই আমার তীব্র প্রেবণা ছিল যাহাতে আমি 
আপনাদের নিকট আমাঁব জীবনপাতেও যতদূর সরল কবিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত 
বৈষণবধর্মের গুঢ়রহস্ত জানাইতে পারি তাহার চেষ্টাকরি। তাই অধম, পতিত ও 
বন্ধুহীনেব বন্ধু শ্রী ্রগৌরাঙ্গসুন্দর, আমার দীর্ঘকালব্যাপি--ভীষণ ব্যাখিভোগের 
পর, আম! হেন নরাধমকে তাহার স্বভাবস্ুলভকৃপা-প্রকাশে একটু সুস্থ 
কিয়! পুনঃ-প্রেরণ। দেওয়ায় আমি আমার বহুদিনের অপূর্ণবাসন! পুর্ণ করিতে 
প্রয়াম পাইতভেছি। সাফল্যের দ্রিকে যাইতেছি কিনা শ্রীগৌরাজ নুন্নক* ও 
আপনারাই জানেন। একাধাবে সমস্ত বিষয় না থাকিলে আবাল, বৃদ্ধ, 
বনিতা, জনসাধারণ, বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ করিবেন কিবপে ? যেখানেই বৈষ্বধর্ম 
সম্বন্ধে ব্তাশ্রবণ কবি, প্রায় মস্ত স্থানেই বক্তাকে কঠিন ভাষা 
প্রয়োগ করিতে দেখি । যে সমস্ত বক্তৃতা, সাধারণেব বোধগম্য নহে, সেরূপ 
বক্তৃতা দেওয়ার লাভ "মামি কিছুই দেখি না। জনসাধারণ যদি বক্তৃতা 
শ্রবণে উপকৃত না হইলেন তবে সে বক্তৃতাদান যে একেবারেই নিষ্ষল 
তাহা ত' বলাই বাহুল্য ! শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দরের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্বাদ 
শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শান্তিপুর নিবাসি-_গোম্বামিপাদগণের এবং অন্যান্য অনেক 
আচার্ধ্য-মহান্ভবগণের বক্ততাশ্রবণ কবিবার সৌভাগ্য এ অধমের লাভ হইয়াছে । 
গো্বামিপাদগণ অবশ্য যতদূর সরল করা সম্ভব এই বৈষ্ণবধর্মের সার মর্ম 
'ততদুব সবল কবিয়াই বলিয়া থাকেন। শ্রীধাম শাস্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশ- 
কুলতিলক ভক্তপ্রাণ পরমপুজ্যপাদ প্রভুপাদ শ্রীযুত বাধাবিনোদ গোস্বামী 
মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা সমূহের সারাংশ অবলম্বনে আমি এই গ্রন্থের 
অনেকস্থলে সিদ্ধান্ত দিয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরামুন্দর তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন, 
যাহাতে গৌরজন গৌরপ্রেমরসের প্রকৃত আম্বাদন প্রাপ্ত হইয়! শ্রীগৌরাঙ্গ 
ও শ্রীনিত্যানন্দনুন্দরের প্রকৃততত্ব অবগত হইয়া অনন্ঠৈকশরণ হইয়! তাহাদেব 
শ্রীচরণতরণী আশ্রয়পুর্ধক শ্রীস্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর হইতেও নুমধুর অপ্রাক্কত 
শ্বীবন্দাবনলীলায় আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হন। অনেকেই বডতা দেওয়ান 
দময়ে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেন, এই কথা লেখায় হয় ত' এ. অধমের 
প্রতি অনেকেই কষ্ট হইবেন ; তাহাদের নিকট আমার ধুষ্টতার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতেছি। 1 
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যাক্‌ পুনরায় কৃষ্ণ-কথাই বলি :__গোঁগীগণের ছিল কৃষ্ণ লইয়া বিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ আর আমাদের হয় বিষয় লইয়া কৃষ্ণের সহিত 
সম্বন্ধ। যখন আমাদের ভালবাসা, স্ত্রী-পুজ-পরিজন প্রভৃতি হইতে, 
তুলিয়া লইয়া শ্রীভগবানে দিতে পারিব, তখন আমাদের ভালবাস৷ 
“প্রেম” বলিয়া গণা হইবে 3 অন্তথা ইহা কাম ভিন্ন অর অন্য কিছুই নহে। 
এ বিষয়ে পুরে কয়েক স্থানে কিছু আলোচনা! করিয়াছি, কিন্ত পুনঃ পুনঃ না 
বলিলেও সাধারণের পক্ষে বুঝিবার অস্রবিধা হইতে পারে, এই. আশঙ্কায় 
পুনরায় বলিলাম । 

শ্রীভগবান্‌ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে বৈষ্ণব মহাজনগণের নিকট হইতে 
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন স্মরণ রাখিবেন, কারণ এনমাত্র তাহারাই 


গেোপী ও 
সংসার | 


রি ২, ক প্রেমভাবিতঙ্দয়ে ভগবৎকথা পরিবেশন করিতে সমর্থ হন এবং 
৮ 
কথ তাহাদের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-_ শ্রবণ করিলে আমাদেরও 


রত লীলা আত্মসমর্পণ করিবার বাসন! জাগিতে পারে। শ্রীবাসদেব, 
যিনি তাহার পুত্র শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত অধায়ন করাঈয়াছিলেন, 
পরে যে সময়ে" রাজা পরীক্ষিংৎকে কৃতার্থ করিবার জন্য ভক্তচূড়ামণি শ্রীশুক 
গঙ্গাতীরে তাহাকে শ্রীনদ্ভাগবত পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন তিনিও 
(শ্রীবেদব্যাস) তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথ। আস্বাদন ন:রিতে আসিয়াছিলেন। 
তুর্ধগুড়ীদিসম্বলিত পিষ্টকের আস্বাদন সাধারণ পিষ্টকাপেক্দ। ভাল নয় কি? 
শী শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ বলিতেছেন £_- 
“কোটা জ্ঞানী মধ হয় একজন মুক্ত | 
কোটা মুক্ত মধ্যে স্ুৃহরলভ কুষ্ণভন্ত ॥৮ 

ইহাতে কাহারও নিরাশ হওয়া কর্তব্য নহে। মহাপুরুষের কৃপায় সমস্তই সম্ভবপর 
হয়, একথা পূর্বেও বলিয়াছি, পুনরায় উৎসাহ দেওয়ার জঙ্য বলিতেছি। 
কহ কুপাই  শান্ত্েও আমরা দেখিতে পাই £__ 
ভক্তিলাভেব “মহৎ কৃপা বিনা কোন কম্ধে ভিক্তি' নয়। 
সি , কৃষপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥” 
রেডিওতে যেরূপ যত্দূরের শব্দই হউক ন| কেন তাহা ধরিভে পার! যায়, 
সেখগপ ধাহারা মহাপুরুষ তাহারা শ্রীকষচন্দ্র ৬ তৎসম্বন্ধীয় সকল বৃস্থই ধরিতে 
্ক্ষম হন এবং ধাহাবা তাহাদের কৃপালাভ করেন তাহারা ত” কৃতার্থ হনই, 
ধারণের ণ "ছক্লিধ্যে বাস করেন বা সাল্লিধ্যে গমন করেন তাহারাও তাহাদের 

কষ্ণ-সন্বন্ধীয় কথ৷ শ্রবণ করিয়া কিছু সময়ের জন্য সংসারের ছুঃখাদি ভুলিয়া 
শালকগণকে ন ভাসিতে থাকেন। 
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মহাসংকীর্তন স্ত্ীন্ীরাসলীলার দ্বার। সাধনভক্তি_ প্রেমভ্তি-ক্রমান্ুসারে 
সর্রবত্যাগ না করিলে মহাভাব হয় না এবং রাসেরও অধিকারী হওয়। 
যায় না। সর্বত্যাগ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগোগীগণের পদাস্কানুসরণ 
একান্ত আবশ্যক! গোপীগণের পরকীয়া-ভাব। লক্ষ্মী বা মহিষীগণের 
্বকীয়া-ভাব।! শরীরাখ মাদনরূপমহাভাবে শ্রীন্রীশ্যামসুন্দরের সঙ্গে রাসক্রীড়া 
করিয়াছিলেন। ভগবান্কে পাইবার জন্য সকলে বাহির হন, কিন্তু শ্্ীবন্দাবনে 
গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবান্ই প্রথম বাহির হইলেন, কারণ ভক্তের 
আকর্ষণে ভগবান্ই প্রথম তাহার নিকটে আসেন। ভক্ত যেন 
রী ভগবানকে কেমন করিয়া লন। অজ্ঞনের নির্দেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণ রথ 
গোগী ও চালিত করিয়াছিলেন, __এই কাধ্য হইতে আমরা ভক্ত ও ভগবানের 
পরকায়। ভাব। 
মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নিদ্ধীরণ করিতে সমর্থ হই। ,ঞক 
সম্বন্ধর কথ। পুর্বরবেও বলিয়াছি। আজ অখিলনিশ্ব-ব্রন্মাগাধিপতি হইয়াও 
'অজ্ঞনের রথে শ্রীকষ্চচন্দ্র সারথিরপে বিখাজমান। ইহা যদি অজ্জুনের 
অজ্ঞানতার জন্থ হইয়া থাকে, তবে সে অজ্ঞানতা আমর শতবার বরণ করি । 
বক্তব্য-শেষে শ্রীশ্রীরাসলীল কিঃ খেই বিষয় বর্নে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত 
১ইলেও আপনাদের অবগতির জন্তা তাহা! আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 
শীপ্রীশ্যামস্ুন্দরের শ্রেষ্ঠ লীলা রাস, যাহার সহিত কোন সাধ্যেরই তুলনা হইতে 
পারে না, সেই লীল।-সপ্বন্ধে আলোচনা করিবার পুর্ব ধাহাদের অপার করুণার 
জন্য কোটী কোটী নরনারী অনাবিলশাস্তির পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই 
শ্রীগৌরাঙগ ও নিতানন্দসুন্দরের শ্রীচবণ দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করিতেছি। তাহারা 
যদি অধমের প্রতি কপাবারি সিঞ্চন করেন, তাহা! হইলে রাসতত্ব একটু স্ষুরণ 
হইতে পারে, অন্যথা একেবারেই অসম্তব। 
“নটেগৃ হীতকগীনামন্টোন্টা করস্ত্িয়াং | 
নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মগ্লীভূয়নর্তবনম্‌ ॥” 
--অর্থাং নট যাহাদিগের ক ধারণ করিয়াছেন এবং খাঁহারা পরম্পর কর 
ধারণ করিয়াছেন ঈদুশ নর্তকীগণের মগ্ডলাকারে মে নর্তন তাহাকে রাস বলে। 
“ন চ নাকেইপি বর্ততে কিং পুনভূর্ণবি। 
-_অর্থাৎ স্বর্গেতেও এ রাস হয় না আর পৃথিবীর কথা ত' উঠিতেই পারে না।- 
এণে রণরঞিনীর নৃত্য কিংবা স্থ্টি লয় করিবার পর শ্্ীশিবের 'তাগুবনৃত্যকে 
রাস-নৃত্য বলে না। যদি কোনও নট বনু না পরিবেষ্টিত হইয়। ৯গুলাবমের 
তাল মান লয়সহ বন্ুক্ষণ ন্বত্য করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে "ক্ষমা 
বৃত্যকে রাস-নত্য বলা হয়। এক নায়কশিরোমণি-রসরাজ, 


রাস বিশেষণ । 
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নবকৈশোরনীঁবর-দ্িভজমুবলীধব-্রী্রীশ্ঠামনুন্দরেই ইহা সম্ভব। অন্য কোথায়ও 
সম্ভব নহে। শক্তিমান আনন্দ-দান করিয়া শক্তিকে নিজের মধ্যে 
| আকর্ষণ করেন। আবাব শক্তিও আনন্দ-দান কবিযা শক্কিমান্কে 
এ ওখহারাস নিজেব দিকে আকর্ষণ কবেন। এইবপে উভযে উভযেব আনন্দে 
আত্মহাবা হইয! যান এবং এই অবস্থায় পবষ্পব পবষ্পরব 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সন্নিকষতা! প্রাপ্ত হইতে থাকেন এক" ঠাহাদেব ভিন্ন ভিন্ন 
অভিমান ক্রমশঃ কোন, অব্যক্ত ও অনির্ধচনীয় একত্ব'।ভমানেব দিকে অগ্রসব 
হইতে থাকে। বসানন্দেব এই প্রকাব আদান-প্রদানেব দ্বাবা কোন এক 
অভিনব-বিচিত্রতার যে সমাবেশ ইহাই বাস এখং এই বিচিত্রতা ৮খমে উঠিলে 
তাহাকে মহাবাম বলে। বাসপঞ্চাব্য/যেব প্রথম শ্োকে আমব। দেখিতে 
শাইশ্রব্রিষুব আবেশ অবতাব মহামুনি বেদব্যাস খলিতেছেন £-- 
“ভগবানপি তা বাত্রী” শবদোৎফুলমল্লিকা । 
বীক্গা রন্ত, মনশ্চক্রে যোগমাখাষুপাশ্রিত ॥” 
বাস পঞ্চাধ্যাযেব সমস্ত শ্লোকই শ্রী শ্রীমন্মহা প্রভৃপন্ষেও ব্যাখ|াত হইতে পাখে। 
ইহা! অতি এুব* সত্য যে আমাদের মনোহ স যদি প্রথম শ্রীগগীবলীলা-সবোববে 
ন। বিচরণ কবে, তবে সে কোন প্রকাবেই শাবন্দাবন-লীলাতন 
আগারণাণ * পূরণভাবে উপলব্ধি কবিতে সক্ষম হইবে না, আধ শরীবস্াবন লীলাষ 
হহলে বাসতন্ব প্রবেশাধিকাব লাশ ত' দৃখব কথা । আপনাব। কোনওবপ পিধা না 
কা. কবিযা কুটতকেব বেডাজাল আবদ্ধ ন| হা সবলপ্রাণে 
মহাজনেব কথায বিশ্বাস স্থাপন কন, সাধনা অিবেই ফল লাভ 
কবিবেন। আপনা'বা সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহা প্রভৃব পাষ শ্রীল মুখাবী গুপ্েেব কবচা পাঠ 
কৰিলে এ্ণন্মহা প্রতুব লীল! সম্পূর্ণভাবে অবগত হইতে সমর্থ হঈবেন। শ্রীল মুবারা 
গুপ্তের ইষ্ট দেবত। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, তিনি শ্রীহন্রমানেব অবতার, শ্রীমন্মহা প্রতুকে 
সাক্ষাৎ শ্রীবামচন্দ্র মনে কবিতেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভব একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। অন্যান্য 
ভক্তগণ যিনি যে যূর্তিব উপাসক ছিলেন, শ্রীমন্মহা প্রভুকেও তিনি ঠিক সেইবপেই 
দেখিতেন। আস্মুন এখন উল্লিখিত শ্লোকটী আন্বাদন কবিতে চেষ্টা কর! যাঁকু। 
ত্রীকৃষ শ্রীবৃন্দাবনে লীলা কবিতেছেন, গোপ-গোপিগণ মুগ্ধ হইতেছেন, এইজন্য 
কষ্ণেব মনে হইল,__প্তবে বুঝি আমাতে বিশেষ কোন.সৌন্দর্য্য ও 
টু বূপ মাধূর্য্য আছে যাহাতে ইহারা যুগ্ধ।” তাই তিনি নদীযাষ অবতীর্ণ হইয়া 
ক একটা নিজে প্রীবাধাব-ভাব-কান্তি ধারণ করিয়া স্বীয়-সৌন্দর্ধ্য ও মাধূর্ষ্য 
আস্বাদন করিলেন। অন্থাত্র বর্ণনা আছে, -শ্রীকষ্ণ দ্বারকায় গম্ববধব- 
ধালকগণকে ক্খলীলা-অভিনয় করিতে দেখিয়া! তাহাব লীলায় ও তাহাতে যে বিশেষ 
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কোনও মাধুর্য আছে ইহা স্থির করিয়৷ স্বীয়-মাধূরধ্য-আব্বাদূনের নিমিত্ত 
শ্্রীগৌরাঙগরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। 
ভগ শব্দের অর্থ__শ্রী, কাম, মাহাত্য ইত্যাদি। শ্রী শ্রয়তে, সেবতে,, ইতি 
শ্রী অর্থাৎ যিনি নারায়ণকে সেবা করেন। এই অর্থ রুটিবৃত্তিদ্বারা গ্রহণ কর! 
হইয়াছে। নি্বাধ-ঁৃতে শ্রী-রাধা। শ্রীভগবানের শ্্ীবৃন্দাবনে ভক্ত হইতে সেব! 
গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানে ভগবান্‌ অর্থে_রাধাসহ নিত্য মিলিত। 
পুবের্ও একথা! বলিয়াছি। আপনারা স্বত্র হারাইবেন না । অপিরস্তং মনশ্চক্রে » 
একটা নুতন খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিলেন। নূতন খেলা -সংকীর্তন। 
রাত্রীঃ -বিষয়রসে সম্পূর্ণ মগ্। শরদোৎফুল্প মল্লিক -অন্যের সর্বনাশ করিয়া 
নিজের বাসনা পূর্ণ করিয়া আনন্দিত। “যে প্রেম বৃন্দাবনে শুধু সীমাবদ্ধ 
ছিল সেই প্রেম রাই-কানু মিলিত তনু শ্রীমন্মহাপ্রভূ যথা তথা দিলেন”. প। 
রস্তং_ সংকীর্তবনে নৃত্য করিতে । মায়া-কৃপা। “বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি 
কৃষে প্রেমতত্ব”__কলিতে এই অবস্থা, এই জন্য ভগবান্‌ শ্রীবৃন্বাবনের রস সকলকে 
বিলাইবার জন্য জীবের প্রতি কপ পরবশ হইয়া মহাসংকীর্তন-প্রকাশ 
করিলেন । আপনারা মনে রাখিবেন যে নামসংকীর্নের ভিতর দিয়া প্রেমদান 
একমাত্র ভামন্মহা গুভুই করিয়া গিয়াছেন। 
“রাস” সম্বন্ধে বছুলোক কিছু বুঝিতে না পারিয়া “রাসের” প্রতি অযথা কটুক্তি 
প্রয়োগ করিতে দ্বিধা! বোধ করেন না এবং এইরূপে নরকের পথ প্রশস্ত করেন। 
“রাস-গত্ব” কি বস্ত্র তাহা পৃেবেই বলিয়াছি; তবে বিগ্ভাপতি, 
১ চণ্তীদাস প্রভৃতি রসিক ভক্তগণের গ্রন্থে আমরা যে সকল ভাষা 
রা দেখিতে পাইয়া শ্ত্রীবৃন্দাবনলীলাকে অশ্লীল বলিয়া থাকি সেই 
সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলা সমীচীন মনে করি। আমরা 
পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ স্থানে গোলোকের ভাষা চুরি করিয়াছি, এ কারণ 
যখন আমাদের এ ভাষার সহিত বিষ্তাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সিদ্ধভক্তের 
বাবহৃত গোলোকের ভাষ! একত্র করিয়া দেখি, তখন আমাদের লীলাতে অশ্লীল 
বুদ্ধি আসিয়া! উপস্থিত হয়। জগতপিতার লীল। কি অশ্লীল 'হইতে পারে? 
সেই রসিকশেখর-রাসনায়ক-শ্রীগৌরাঙ্গস্ুন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় করুন, রাসলীলা 
নিশ্চয়ই কিছু উপলব্ধি হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি 
রাস ত” দূরের কথা, রাগমার্গে ভক্তি কি তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। 
আমি কোনও গোঁড়ামীর বশীভূত হইয়া একথা বলিভেছি না। আপনারা 
স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই কথার সারত্ব উপলব্ধি করিতে পারিধেন। 


রাগ-মার্গে বৈষ্ণব দর্শন যে তত্ব, শ্রীমন্সহা প্রভুও সেই তত্ব। - 
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শ্ীকফ-+য়ং ভগবান্‌, ইহা জ্ঞান থাকিলে রাসের প্রতি কটুক্তি ত” আসিতেই 
পারে না, পরস্ত তত্ব অনুসন্ধানের ইচ্ছা জন্মে এবং সব্গুর বা বৈষ্কব- 
মহাজনুগণের নিকট হইতে সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য চিত্ত ধাবমান হয়। 
আমরা নানাবিধ বাসনার মধ্যে বাস করি, আমাদের মন কলুধিত-- 
আমরা নিজে মন্দ বলিয়া ভাল জিনিষটার উপরও মন্দ ভাব আরোপ করিতে 
ক্রুটী করি না, বস্তুতঃ সেরূপ করা ত" বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে । কোনও বিষয় 
সম্যক্রূপে অবগত না হইয়া সে বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়াই বুদ্ধিহীন্তার 
পরিচায়ক; আমরা যে রাস বুঝিতে চাই, রাসতত্ব কি এতই সহজ? 
তাগবতোত্বম ভিন্ন কেহই রাস উপলব্ধি করিতে সক্ষম হান না। আমার 
শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজাপ্রতাপরুদ্রের যে রাসলীলা-পাঠ শ্রবণ করিয়া ভাবের 
আবেশে তাহাকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, যে রাসলীলা-মাধুর্ষা, 
জয়দেব, বিদ্াপতি, চস্ডীদাসপ্রমুখ বনুসিদ্ধভক্তগণ সর্বদ! পান করিয়া 
অপারআনন্দে বিভোর থাকিতেন এবং চখের জলে তাহাদের বুক ভাসিয়া 
যাইত, সেই রাসের প্রতি যিনি দোষারোপ করেন তাহার তুল্য হতভাগ্য আর 
এ জগতে নাই ।* আমরা আমাদের স্ত্রীঃ পুক্র, পরিবার ও বন্ধু বান্ধবগণের জন্য 
কাদিয়া সারা হই, কিন্তু একবারও কি ভুলিয়া “শ্রাকৃষ্ণ আমায় দেখা দাও” 
বলিয়া কীদিয়াছি? হতভাগ্য জীব ! আমার শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিল না! 

এমন একটা কোনও মিলন আছে, যাহার জন্ত সকলেই ছুটিতেছে-_ 
তাহার নাঁম মহামিলন। জগতের জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীভগবান্‌ 
এই রাসমিলন বা মহামিলন জগতে প্রকট করেন। এক “ছুই” হইয়া গেলে 
তাহা! হইতে যেরূপ অন্কুর উদগম হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ “ছুই” হইলে তবে লীলা 
হয়। গোঙগীগণ শ্রাকৃষ্ণেরই কাঁয়ব্যুহ। লীলায় আনন্দ আনন্দিনী-শক্তির 
সহিত মিলিত হইয়া! জগতে আনন্দ পরিবেশন করেন। 

মনে একবিন্দু কাম থাকিতে রাস উপলব্ধি হইতেই পারে না। আমরা 
বেশ গলাবাজি করিয়া বলিয়। থাকি,-+তাহার বেলায় লীলাখেলা আর আমাদের 
বেলায় হইয়া পড়ে দোষ!” এই সমস্ত কথা বাহার! নিতাস্ত অবিবেচক তাহারাই 
বলেন। শ্রীভগবান্‌ যে গিরি গোবদ্ধন ধারণ, পুতন! রাক্ষণীকে ও অঘান্ুুর, 
বকাস্থর, শকটান্্বর প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, কালীয়সর্পকে দমন 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে দ্বারকাপুরী স্থজন করিয়াছিলেন 
ও রাসক্রীড়া করিবার সময় যত গোপী তুতরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন এবং 
আরও বনু বহু অমানুষিক কাধ্য করিয়াছিলেন, সে দিকে কি আমাদের দৃষ্টি 
আদৌ পড়ে না! স্ত্রীরাধাকষ-তত্ব ও সব্বীতত্ব অবগত হইলে আর এ সকল কথা 


১৬২ 


বলিতে ধাহার একটু মাত্রও বোধশক্তি আছে তীহার সাহস হইবে, না। তুরীয় 
অবস্থার পর প্রেমময়ী অবস্থা; এই অবস্থায় রাস হইয়াছিল। 
রা অবস্থা এই প্রেমময়ী অবস্থাতে মিলনের সুখ ও বিরহের ছুঃখ সংমিশ্রণ 
» থাকায় আনন্দ বস্তু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পার! যায়। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রেমময়ী অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন £-_ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে না৷ দেখে তার মৃত্তি। 
সর্বত্র হয় তার ইঠষ্টদেব স্কুত্তি॥ 
দ নাঃ সাং নং ষ্ঁ 
এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রাঁমানন্দ-সনে 
নিজভাব করেন বিদিত, 
বাহো বিষ-জ্বাল! হয়, ভিতরে আনন্দময় 
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ 
এই প্রেমার আস্বাদন, তণ্ত-ইক্ষু-চব্বণ, 
মুখ জ্বলে, না যায় তাজন। 
সেই প্রেম! যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, 
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ 
বৈষ্ণবমহাজনগণের সহিত আমাদের কতদুর পার্থকা তাহা আপনারা 
স্বয়ংই চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহার! কীদেন শ্রীভগবান্কে লইয়। আর 
আমরা কীদি সংসার লইয়া । অষ্ঠম বর্ষ বয়সে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাসলীলা করিয়াছিলেন। 
গোগীগথের বয়স তাহার অপেক্ষা ন্যুন ছিল। যাক্‌ এখন রাসের প্রকৃত তত্ব কি 
তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্ত্রীমন্সহাপ্রভূ অন্য রস সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
কিছুই বলেন নাই এবং মধুর রসের কথাই বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন__ 
তাই অন্ত রস সম্বন্ধে বিস্তৃুতভাবে বলিয়। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া 
মধুর রস সম্বন্ধে আরও ছুই একটী কথ! বলিব। 
কেহ কেহ বলেন, “রাস রণক্ষেত্রে রণ-রঙ্গিণীর নৃতা, কেহ বলেন ইহা 
রাসমক্ধে  জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন”, আবার কেহ বা” বলেন,_“ইহা 
ুক্িশূ্য ধারণা সুর্য্যমগ্ডুলের চতুর্দিকে গ্রহনক্ষত্রের মণ্ডলাকার গতি।” ইহার কোনটাই 
2৩ খল । , যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ আমরা রাসের একটা ক্লোকে দেখিতে পাই £_ 
“রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোগীমণ্ডলমণ্তিতঃ | 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্য়োঃ ॥ 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্তিয়ঃ। 
_-অর্থাৎ এইরূপে গোগীমগ্ডলমগ্ডিত রাসোংসব সংপ্রবৃত্ত হইল, যোগেশ্বর 
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শরীক ছুই, ছুই গোগীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের কণ্ঠ 
ধারণ করিলেন আর গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, “শ্রীকৃষ্ণ আমারই 
নিকটে, বর্তমান।” এই শ্লোকটার অন্ত কোনওরপ অর্থ করা যায় না। 
আরও রাসপঞ্যাধ্যায়ের নানাস্থানে গোগী 'ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে গপপত্য ভাবের 
কথা আমরা দেখিতে পাই যথা £--”ওপপত্যং কুলস্্রীয়া” “জারবৃদ্ধ্যাপি সঙগতা” 
ইত্যাদি। যদিও প্রীগোগীগণ শ্রীরুষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, তথাপিও প্রকৃটলীলায়__ 
শ্রীকষ্চ-প্রাপ্তি কি প্রকারে হইতে পারে--তাহাই তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
'উপপতিভাব দ্বারা বা উপপতিবুদ্ধিপূর্ববক-অন্ুরাগদ্ধারা বুঝাইয়৷ দিয়াছেন । 
এইজন্য রাসলীল! সম্বন্ধে-_রূপক, আধ্যাত্মিক বা যৌগিক ব্যাখার কোনটা চলে না 
এবং ওপপত্য ভিন্ন অন্যরূপ সম্বন্ধের কথা বলিতে গেলে ভূল হইবে। 
পরপ্রুষ-পরবধূ-প্রতীতি লইয়া রাসলীল! সম্পাদিত হইয়াছিল, কারণ তাহা না 
হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ শূঙ্গার রসের পূর্ববাবস্থার আস্বাদন হয় না। এই সকল গোপীগণের 
মধ্যে সকলেই কৃষ্ণাজ-্পর্শের বিরোধী মুকুতার মাল! কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিয়া 
ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। এই গোপীরূপা হুলাদিনীতে একটী অপুর্ব প্রেমশক্তি 
ছিল। গোগপী ও কৃষ্ণ ছুইই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কৃষ্ণের যে সমস্ত শক্তি তাহ 
স্বরূপশক্তি। গোলীগণের যে সমস্ত শক্তি তাহাতে স্বরূপশক্তি ও প্রেমশক্তি 
ছুয়েরই প্রকাশ । আমরা নিজেরা যদি নিজেদের গাত্র সেবা করি তাহা 
হইলে কি বিশেষ সুখ পাই? এই লীলাটা করিবার উদ্দেশ্ঠ,_জীবকে দেখাইয়। 
দেওয়া যাহার প্রেম আছে, আমি তাহার পদ ধারণ করিয়াও কত 
সাধিয়া থাকি 1৮ “প্রেম” এখানে সেবার উপকরণ । শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘন, গোপীগণ 
প্রেমঘন। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, শ্রীগোপী-সেবিকা। ন্বর্ণকে খণ্ড খণ্ড করিয়৷ 
তাহার পর পুনরায় পান দিয় জোড়া দিয়া অলঙ্কার করিলে 
তবেই সুন্দর দেখায়, সেইরূপ একই সচ্চিদানন্দ নানাগোগী হইয়া, 
আবার প্রেমরূপ পানে মিলিত হইয়া গহনার ন্যায় ভক্তের নিকট অতি রম্য 
বস্তুটী হইলেন। রাসমগুলী যেন সচ্চিদানন্দের অলঙ্কার । 
স্বরূপগত হলাদিনীতে যাহা নাই মৃত্তিরূপা হৃুলা্দিনীতে তাহা আছে, এই 
জন্যই ভগবান্‌ মৃত্তিরূপা হলাদিনীর সহিত মিলিত হইতে বাসনা 
১৮ _. করিলেন। গায়ত্রীর ও শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, দগ্ডকারণ্যের 
বৈশিষ্ট । খধিগণ,-_ধাহারা গোীগর্ডে যোগমায়া দ্বার! স্থাপিত হইয়াছিলেন, 
*. নিতসিদ্ধাগোগীগণ, সাধনসিদ্ধাগোপীগণ ও ন্বর্গেরে কয়েকজন 
' দ্নেবীসহ শ্ত্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। পুর্ধরবেও একথা! বলিয়াছি। পুনরায় 
স্মরণ পথে আনয়ন করিবার জঙ্ত উল্লেখ করিতেছি। 


রাম মণ্ডল। 


১৪০৪ 

ভগবানে যে হুলাদিনী শক্তি আছে তাহ! ভক্তে গেলে হয় । প্রেম, তাই 
নিজের ন্বরূপভূত আনন্দের আন্বাদনের জন্য গ্রীভগবান্‌ রাস করিলেন। গোলোকের 
লীলা ভূলোকে প্রকট করিবার আর একটা উদ্দেশ্ট এই যে,__অস্ুর-মারণ,ক্রীড়া 
হইবে এবং রাগমার্গে ভক্তি-প্রচারও হইবে । আপনারা আরও স্মরণ রাখিবেন' 


যে,-শ্রীভগবান্‌ গ্লীতায় বলিয়াছেন £-- 
যদা যদাহি ধর্ম গ্লানির্বতি ভারত ! 


শ্রীভগবানের অভ্যতথানমধর্মমস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহং ॥ 
অবতার গ্রহণের 
কার পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুস্কতাং। 


ধর্্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥ 
যা মূ রন র্‌ ঈ 


মন্মনা ভব মদ্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু | 
তক্তিযোগই ঘে মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ 
রে রি সর্ববধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্ো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 


স সা নী ন 


দৈবীহোষ। গুণময়ী মম মায়া ছ্রত্যয়া। 
মামেব যে প্রপগ্ঠন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

__ এইজন্য স্বীয় স্বীয় কল্যাণার্থে ভক্তি-পথের দিকে ঝেণক দিয়! শ্রীগৌর- 
লীলাঁতরণী আশ্রয় করিয়৷ শ্রীকৃষ্চলীলায় আত্মসমর্পণ করা আমার ম্ায় ক্ষীণ 
জীব সকলেরই কর্তব্যঃ নচেৎ উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা অনুসন্ধান করিয়৷ 
কোথাও পাইবেন না, আমি মুক্তকঠ্ঠে বলিতে পারি। শ্ত্ীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, 
বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র ধাহারা না মানেন তাহাদের আমি আর কি বলিতে পারি? 
ধাহারা মানেন তাহাদের নিকটেই আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছি। বলপুর্ব্বক 
ত আমি এই সকল শাস্ত্রে কাহারও বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারি না! বেদ- 
পুরাণের অনেকস্থানে প্রক্ষিপ্ত যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাই. বলিয়া শাকের 
সকল স্থানে ত' আর অবিশ্বাস করিতে পারি না। 

্রীমনবস্থাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন “শ্রেষ্ঠ উপান্ত রাধাকৃষ্ণনাম”__তাহা যদি 
আপনারা না মানেন আমি কি করিতে পারি? মানিলে আপনাদেরই কল্যাণ 
হইবে, ইহা প্ুব সত্য । 

প্রীকৃষ্ণ-_নিশ্চিন্ত, ঘধীরললিত, প্রেয়সীবশ, বংশীধারীরূপে, শ্রীবৃন্দাবনে 
লীলা! করেন। অনেকে বলেন, “রাধা” শব শ্রীমদ্ভাগবতে নাই ; ইহা সত্য কথা, 


৯৩৫. 


কিন্তু অন্য গ্লুরাণে ত' আমরা এ শব পাই! শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের 
| একোনত্রিংশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে আমরা "রমা” শব দেখিতে 
রা নর পাই। “রমা” শবের-_অর্থ “শ্রীরাধা।” মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেন 
অনেকের নাই বলিয়। রাসমগ্তলে রাধাও আছেন এই কথ! স্পষ্টভাবে শ্রীশুকদেব 
ধন +২. গোস্বামী বলেন নাই। বিষুবপুরাণে এবং অন্যান্যপুরাণে-_“রাধা” নাম 

দেখিতে পাওয়! যায়। কৃষ্ণের সেবা! থাকিলে “রাধ।” হইয়া যায়। 
সেব্যের পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্চন্দ্রে পরিদৃষ্ট হয়। যে বৎসর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন 
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ( আবির্ভাব ) হয় তাহার পর বংসর শুক্লাষ্টমীর দিন শ্রীরাধিকার 
জন্ম (আবির্ভাব) হয়। শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ও শ্রীকৃষ্চচন্দ্রের বয়সের পার্থক্য কত 
তাহ! পৃেরেই বলিয়াছি। কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “কৃষ্ণ চরিত্র” নামক পুস্তকে বলিয়া 
গিয়াছেন,যে,__শ্রীরাধা বলিয়! শ্রীমদ্ভাগবতে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, 
কিংবা অমুক বলিয়াছেন,__“শ্রীরাধা” বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহই ছিলেন না, অতএব 
শ্রীরাধা কলিত,_এরূপ ধারণার বশীভূত হওয়া বিবেচকের কার্য কিন! তাহ! 
আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। বঙ্িমবাবু কি সাধনা করিয়া অবগত 
হইয়াছিলেন ফে,, এজ্রীরাধা” কল্পিত চরিত্র? তিনি কি বৈষ্ণবাচার্য্য যে 
এ-বিষয়ে তাহার কথাই মানিয়। লইতে হইবে? এদিকে যে,__শ্রীশ্রীগৌরাঙনুন্দর, 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল মহারাজ, শ্রীত্রীপ্রভ জগদন্ু 
শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর এবং বনু বহু বৈষ্ঞবাচাধ্যগণ»ধাহাদের নাম আজ পুথিবীর 
সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, তাহার! বলিয়া! গিয়াছেন,-_“শ্রীরাধা” ছিলেন, সে সম্বন্ধে 
আপনাদের বলিবার কিআছে? আমরা জিনিষ ভাঙ্গিতে বেশ পটু, কিন্তু আমাদের 
দ্বারা জিনিষ গড়াই ত কঠিন! যদি আমাদের আত্মোন্নতি করা আবশ্যক বলিয়া 
মনে হয়, তাহা হইলে আমাদের মহাপুরুষদিগের বাক্যে কখনও অবিশ্বাস 
স্থাপন করা কর্তব্য নহে। 

“রাধা-প্রেমের উপর আর কোনও প্রেম আছে কিনা”--শ্রীমগ্হাপ্রভূর এই 
প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন £--«এর উপর বুদ্ধির গতি নাহি 
নিরকিত আর।” শ্রীরাধিকা যে আনন্দ পান করিতেছেন, তাহার কৃপা- 
অবিখাস স্থাপন বিগলিত আনন্দে আমরা কোটি কোটি জীব কৃতার্থ হইয়া 
বর্ধনাশের. যাইতে পারি, যদি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর আশ্রয় লই। গোপ- 

.. গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণমাধূর্যা আশ্বাদন করেন আর শ্রীকৃষ্ণ গোপ- 
শোগপীগণের প্রেমরপ আস্বাদন করেন। এক সময়ে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন”_- 
“সখিগণ ! কাহার বাঁশী শোনা যায়?” সখিগণ উত্তর করিলেন, স্শ্যামের বাঁশী ৮ 
শ্রীরাধিকা এই কথা শ্রবণাস্তরে বলিলেন,--“সই ! “শ্যাম” নাম কি মধুর ! তাহার 
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বাঁশীর স্বরই বা কি মধুর! নাজানি ধাহার বাঁশী ও নাম এত মধুর, তিনিই বা! 
কত মধুর?” এই কথা বলিয়া দূর হইতে শ্ঠামকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত না হইয়া 
নিকটে গমন করিলেন এবং বলিলেন,_্ধাহার নিকটে থাকিয়া এত মধুর ,লাগে, 
না জানি-তাহার পরশনে কতই আনন্দ!” এরূপ প্রেমের কাহিনী কোথাও 
শুনিয়াছেন কি? আমি মায়ামুগ্ধ জীব হইয়া পরাভক্তিম্বরূপিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর 
কথ। আর বিশেষ কি বলিতে পারি, এবং আমার পক্ষে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
যাওয়াও ধুষ্টতামাত্র, তথাপি জীবের যদি বিন্দুমাত্রও কল্যাণ আমাদ্ারা সাধিত 
হয়, তাহা! হইলে আমাকে ধন্য মনে করিব, এই নিমিত্ত এই নিগুঢ় ও সর্বাপেক্ষা 
ুরুহতত্বের সম্বন্ধে আমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর ও অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ- 
প্রভুর অপার কৃপায় যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

ভক্তিযোগে শক্তিপূজার পৃথক্‌ পদ্ধতি নাই, জ্ঞানযোগেই পুজা হইয়ু! থাকে । 
শক্তিকে “নির্বিশেষ পরমব্রহ্ষ” বলিয়। পুজা করা হয় এবং পুজার পর এই 
কারণে মৃত্তি বিসঙ্জন দেওয়া হয়। আমার মতে শক্তিকে ভক্তিযোগে পুজা 
করাই কর্তব্য, অন্যথা রসাস্বাদন অসম্ভব। সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রারামকৃষ্ণদেব 
ভক্তিযোগেই মাকে পুজা করিয়াছিলেন । 

বিগ্রহ কখনও প্রাকৃত বলিতে নাই, _ শ্রীমন্মহা প্রভুর আদেশ। এই বিষয়ে 
বৈষ্ণবগণের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । | 

গোগীগণ রাসে কৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ. হইলেন, কৃষ্ণও মুপ্ধগোপীগণকে 
দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, গোগীগণ কৃষ্ণের মুগ্ধাবস্থা দেখিয়া অধিকতর 
মুগ্ধ হইলেন, কৃষ্ণও অধিকতর-মুগ্ধ গোগীগণকে দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ 
হইলেন। এইরূপে অনন্ত অফুরস্ত ও অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ধারায় 
রাসভূমি প্লাবিত হইল। শান্তর, আচার্য্য, গুরুদেব ও ভক্তগণ সাধনতত্ব শিক্ষা 
দিতেছেন। আমরা যেন কোন মতেই সেই স্থযোগ অবহেলা না করি। 
্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আমরা শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে বর্ণন! দেখিতে পাই £-- 

“চিন্তামণি ভূমি কগ্নবৃক্ষময় বন। 


প্রেমচক্ষু বাতীত চম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ 
লীলাদশন 
ভিন প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ । 


ূ গোপ গোঁপী সঙ্গে ধাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥” 
_ আমাদের প্রেম-চক্ষুর বিকাশ হইলে সর্বত্রই আমরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে সক্ষম 
হইব। শ্রীবৃন্দাবন ধাম আমাদের নিকট আর প্রাকৃত বলিয়া মনে হইবে 'না। 
যাহা হউক,_এখন শ্রীরাধাকৃষ্ণই যে, শ্ীভগবানের শ্রেষ্ঠরসোতপাদক 
বিগ্রহ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমাদের শ্রীবৃন্দাবনের 
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প্রাণের কান্বাইই, তাহার হলাদিনী শক্তির ঘনীভূতমৃত্তি মহাভাবন্বরূপিনী 
৪ শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে ন্বীয়-মাধুর্য প্রতিফলিত করিয়া 
্রগৌরাঙ্গরপ তাহা নিজে উপভোগ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় 
ধারণের অন্কতন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্বেও এনসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। 
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করিবার আরও কয়েকটী কারণ আছে; ঝেই 
কারণগুলি, “প্রাণের নিমাই” কবিতায় উল্লেখ করিয়াছি, এজন্ত বিস্তৃতভাবে 
সেই সকল তত্ব এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। এখন আস্থন আমরা রাসের 
' পুরে শ্রীবৃন্দাবনে প্রকৃতি কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন তাহা! বর্ণনাস্তে 
মধুর হইতে সুমধুর রাঁসন্বত্যে কি কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহার 
চুম্বক বলিতে চেষ্টা করিয়া, বৈষ্ণবদর্শনেরম্চনাম্বরপ আম! হেন নরাধমের 
বক্তব্য শেষ করি। 
আনন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্চচন্দ্র তাহার এশ্বর্যযশক্তির পুর্ণ 
বিকাশ করিয়া যোগমায়াকে আশ্রয়পুর্বক তাহার হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূতমুত্তি 
_ মহাভাবচিন্তামণি শ্রীরাধিকাদি ব্রজবিলাসিনীগণের সহিত রাসনৃত্য 
তি 191 করিতে ইচ্ছা করিবামাত্র পূর্ব গগনে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া 
তাহার শুভ্র জ্যোংস্সায় শ্রীবন্দাবন ভূমি আলোকিত করিলেন, 
খতুরাজ বসন্তের সমাগম হইল এবং জাতি, ঘুৃথিকা, মালতী, মল্লিক! প্রভৃতি 
নানাজাতীয় পুষ্প গ্রন্ষুটিত হইয়া চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত করিল, 
শুকপিকাদি কলকগবিহঙ্গমগণ পরমানন্দে তান ধরিল, মধুলোভে লুন্ধ ভ্রমর 
গুন্‌ গুন্‌ রবে গুঞ্জন করিতে লাগিল, মুদছ মন্দ দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইল ! 
এইভাবে শ্রীভগবানের রমণেচ্ছার অনুকূলে শ্রীবৃন্দাবনভূমি সুসজ্জিত হইলে শ্রীভগবান্‌ 
কৃষ্চন্দ্র নিজগৃহ হইতে যমুনাতীরস্থ “্রাসস্থলী” (রাসৌলী) নামক স্থানে উপস্থিত 
হইলেন এবং অন্ুরাগিনী ব্রজবধূগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহন-বেণুনাদ 
নি করিলেন। কৃষ্ণের মোহন-বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া শ্রুতিপুর্ব্বা 
্ীবৃফের সহিত  দেবীপূরর্বা, খবিপূর্বা ও নিত্যসিদ্ধা,_-শতকোটী গ্োপাঙ্গনা 
রাত তৎক্শাহ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়,__সমস্ত ত্যাগ করিয়া 
যিনি যেরূপভাবে ছিলেন, সেইরূপ ভাবেই আলুথালু বেশে 
পাঁগলিনীপ্রায় হইয়া কৃষ্ণ-সম্গিধানে গমন করিলেন। শ্ীরাধিকার কর্ণকুহরে 
বংশীনিনাদ প্রবেশ করিতে না করিতেই শ্রীরাধিক মনে মনে বলিলেন £-_ 
ৈ “ছাড়ে ছাড়,ক গৃহপতি তাহে না ডরাই। 
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই ॥” 
মহারাসের পূর্বে শ্রীকৃষ্চচন্দ্র গোগীগণের সঙ্গে মিলিত হইলে গোপীগণ মনে মনে 
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চিন্তা করিতে লাগিলেন, “কৃষ্ণ একমাত্র আমাদেরই পতি এবং আমরাই 
জগতে ভাগ্যবতী । অন্ত কেহই আমাদের সমকক্ষা ভাগ্যবতী নাই।” এইরূপ 
চিন্তা করাতে তাহাদের গর্ব উপস্থিত হইল। “অন্য গোগীগণের নিকট মাধব 
কেন অবস্থান করিতেছেন”,_এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীরাধিকার মান উপস্থিত 
হইল। অবশ্য এই মান ও গর্বব প্রেমোখিত, সাধারণ মান গর্বের ন্যায় নহে। 
তথাপি এই. মান গর্ব থাকিলে রাস-নৃত্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া রাস-নায়ক 

শ্রীকৃষ্চন্দত্র গোগীসাধারণের গর্ব এবং রাসের প্রধানা নায়িকা 
রে **__ শ্রীরাধারাধীর মান প্রশমন করিবার জন্য তাহাকে লইয়া অস্তর্হিত 
রা হইলেন। অবশেষে শ্রীরাধিকা যখন চলিতে অসমর্থা হইলেন, তখন 

রসিক মাধব তাহাকেও ত্যাগ করিয়া অন্তহিত হইলেন। ধাহাকে 
লইয়া গর্ব তাহার অভাবে সখীগণের গর্ধ খর্ব হইলে তাহারা সকল কৃষ্ণ বিরহতাপ. 
সহা করিতে অসমর্থ হইয়া পাগলিনীপ্রায় হইলেন এবং শ্ঠামসুন্দরকে 
চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সর্বপ্রথমে তাহারা বট, অশ্ব, প্রক্ষ, 
অশোক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট শ্যাম-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোনও উত্তর 
না৷ পাইয়৷ নানাস্থানে শ্টামকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার 
সন্ধান কোথাও পাইলেন না। তখন তাহাদের দিব্যোন্সাদের দশা আসিয়! 
উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীল1, অনুভব করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিতে লাগিলেন ৷ এই অবস্থা তাহাদের “সোহহং, ভাবের 
অবস্থা নয়; তন্ময়তায় এইরূপ অবস্থা হয়। এইরূপে গোগীগণ দিব্যোন্মাদ 
অবস্থা প্র।প্ত হইয়া তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্ঠামনুন্দরকে সর্বত্রই দর্শন করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের উন্মাদ-অবস্থা দূরীভূত হইলে তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণ- 
চিহ্ন দর্শন করিলেন এবং সেই নানাভাবোদ্দীপক-চিহ্ন অবলম্বন করতঃ পুনঃ 
শ্রীকৃষ্গান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীশ্রীরাধারাণীকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রীশ্রীরাধারাণীর 
নিকট সমস্ত বৃত্াস্ত শ্রবপূর্র্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া ক্রমশঃ ব্বচ্ছ যমুনাপুলিনে 
উপস্থিত হইলেন। সেখানেও শ্রীকষ্জদর্শন না পাইয়া গোলীগণ মগুলাকাঁরে 
উপবিষ্ট হইয়া গ্রাকৃষ্চগুণাবলী গাহিতে গাহিতে সমস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 
তখন শ্যামসুন্দর তাহাদের গগ্তপ্রেমের কাহিনী তাহাদেরই মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া 
সেই প্রেমমাহাত্য জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গোপীগণের সন্গিধানে গমন 
করিলেন। গোপীগণ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় অঙ্গ হইতে উন্মোচন পুর্বক তাহাদের গ্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তম বধুর আসন করিয়া দ্িলেন। শ্ঠামসুন্দর আসনে উপবিষ্ট হইলে 
গোগীগণ শ্ঠামন্ুন্দরকে তিনটা প্রশ্ন করিলেন,_“যে ভজিলে ভজে”, “যে না 
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ভজিলে ভজে? এবং “যে ভজিলেও ভজেনা”-___তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। নীলমণি 
অপুর্ব বাক্য কৌশলে এই তিনটা প্রশ্নেরই যখাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়া 
স্বপক্ষ, সমর্থন করিলেন। তাহার পর প্রকাশ্ত গোপীসভায় গোগীগণের প্রেমের 
'নিকট আত্ম-প্রেমের নৃনতা স্বীকার করিয়া, নীলমণি তাহার নীল সৌন্দর্য্য 
উত্তাসিত নীল যমুনার নীলাভ পুলিনে এক ব্রহ্মরাত্র পরিমাণ 
বিলাসের পুর্ণপরিণতিম্বরপ সুমধুর প্রাণ-বিমোহন নৃত্যশ্রেষ্ঠ 
রাস-নৃত্য করিয়া গোপীগণের মনোবাঞ্থ পূর্ণ করিলেন। | 

কোনও রাজপুজ্র যেরূপ মগ্ভের নেশায় বিভোর হইয়া সকলের ছারে দ্বারে গিয়া 
ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বলেন,__“ওগো আমি বড়ই গরীব! আমায় ভিক্ষা দাও গো 
আমায় ভিক্ষা দাও! নতুবা আমি যে মারা যাই”__প্রকৃতপক্ষে এ রাজপুত্র 
প্রচুর এশ্বর্ের অধিকারী; সেইরূপ আমরাও মায়ারাক্ষপীর মোহে পড়িয়া 
বলিতেছি,_-“ওগেো। আমি বড়ই সুখী! আমি বড়ই ছুঃখী! আমার গৃহ 
অমুক স্থানে, আমি বড়ই ছূর্্বল হইয়া পড়িয়াছি! আমি কুলীন” ইত্যাদি 
ইত্যাদি ;__বস্তুতঃ আমর! বিশ্বব্রক্মাগ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের দাস, অস্বতের সন্তান । 
আরও এই সঙ্কে আপনারা একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, 
আজ বহু যুগ-যুগান্তর পরে স্বয়ং ভগবান্‌ প্রেমাবতার শ্ররীশ্রীগৌরসুন্বর সমস্ত 
জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নাম-মহামন্ত্র সহ এই ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং বহু যুগ-যুগান্তর গত হইবার পর পুনরায় ঠিক এই সময়েই 
ধরায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার পূর্ব্বে আর নহে; তাই ছুষ্টবুদ্ধির বশীভূত হইয়া, 
বৈষুব নিন্দা করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত না করিয়া, যখন এহেন পতিত- 
পাবন কাঙ্গালের ঠাকুরকে আমরা বহু জনমের তপস্তার ফলে লাভ করিয়াছি, 
তখন সেই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-দত্ত-ভববন্ধনমোচনকারী মহামন্ত্ 
যদি এখনও জপ করিতে আরম্ত না করিয়া থাকি, তবে আসুন এখনই 
জীবন-যোনি-যত্বে শ্বাসপ্রশ্বাস_ গ্রহণ ও ত্যাগের ন্যায়, স্বল্লায়াসে বহু সংখ্যা 
রাখিয়া যাহাতে এ নাম দৈনিক নির্বন্ধনহকারে জপ করিতে পারি, সেজন্য প্রস্তুত 
হই। নিঃশ্বাসে, বিশ্বাস নাই, আরও শ্রুতি বলিয়াছেন, মনুস্তের জন্ম হয় 
সেই বস্তুকে লাভ করিবার জন্য”; অতএব হে আমার প্রিয়-শ্রাস্ত, ক্লান্ত, 
উদ্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্শা, ইহুদি গ্র্ভৃতি 

সর্ববজাতীয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ--আনুন! সকলে মিলিয়৷ কাতরভাবে 
» শরণাপন্ন হইয়া আমরা সেই পতিতপাবন অধমতাঁরণ দীনের 
বন্ধ সির মনতহাপ্রতুপ্রব্তিত মৃহাসংকীর্তনরূপ মহারাসমগ্ুলে সমস্ত অভিমান 
বিসর্জনপূরর্বক যোগদান করি; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা কে, কেনই বা 


রাসনৃত্য । 


উপসংহার।, 


১৯০ 


আমরা ব্রিতাপের জালায় দগ্ধ হইতেছি, আমাদের মন্্রল হইবে 
কিসে, আমাদের সাধ্য-সাঁধন-তত্বই বা কি+_তাহা একদিন না একদিন 
শ্রীগৌরুন্দরেরই অযাচিত কৃপায় জম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব 
এবং অনস্ত অফুরস্ত প্রেমানন্দময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষের অপ্রাকৃত মহারাসনৃত্যে 
যোগদানপূর্বক আমাদের অনাদিকাল-দগ্ধ প্রাণে অপার আনন্দলাভ করিয়া চিরপূত। 
কৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারিব। 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে | 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 


শ্রী ীচৈতন্তাব্ষ ৪৫১, কাঙ্গাল পঞ্চানন 


নু শোহর | 
রায়বাড়ী, লোহাগড়া, ( যশোহর )। ! শ্ীশ্রীবৈষ্বদাসানুদাস_ 
ফাল্তুণী পুণিমা। 


শ্রীপ্রীকব্গচৈতন্যচজ্দাকস অন । 
ন্ম্িত্িতশ্ক্ষ্জ ডগা £ 
বাণী-বন্দনা । 


হল 


আযম মা বাজায়ে জ্ঞানের বীণা জীবন-কুজে মোর । 
উঠ্‌ক্‌ বাজিয়া! হদয়-তন্ত্রী পাইয়া পরশ তোর ॥ 


অভ্ভান আধারে ত্রিলোক পুরিত, 
জ্ঞান দান মাতা করিয়া সতত, 
বিনাটশি দে গো সে ঘোর তমো রাশি, 
মোহনিশা আজি হডক ভোর ॥। 


অধরে শুভ্র হাসিটা তোমার, 
ধরিয়া! চাদিমা বুকেতে তাহার, 
জ্যোছ লা প্লাবনে জগৎ ভাসায়, 
হক মা জগৎ আনন্দে বিভোব ॥ 


তোমারি প্রসাদে ওগো বীণাপাণি, 
সমর্থ হইত যোগী, ফি, মুনি, 
গাহিতে তাদের শুভ সাম-গান, 
করিতে তাদের সাধনা কঠোর ॥ 


বেদোপনিষদ্-পুরাণ মাঝে, 

মহিমা কৃষেের গরবে বিরাজে, 
বুঝিতে তে সব দাও মা শকতি, 
স্ুচে যাক ০মোর মাকা-০মাহ ঘোর ॥ 


বিছ্যাপতি, জয়দেব, চশ্ভীদাস, 
ব্াধাকৃক্লীলা কত্রিলা প্রকাশ, 
তোমারি প্রসাদ লভি ছ:ঃখহবা, 
শুনি বহে মোর আখিতে লোর ॥ 


৯১২ 


শিতেবত্কের গান 


দাও মা শকতি সরোঁজবাসিনি, 
ওম! শ্বেতাম্বরা কল্যাণদায়িনি, 
পুজিতে হে মাতঃ ! সে সবার মত, 
ভকতি কুন্ুমে শ্ীচরণ তোর ॥ 


আজিগো জননি ! অধম সম্তানে, 
কৃতার্থ কর মা করুণা প্রদানে, 
লহ ভক্তি-অর্থ্য ওগো বীণাপাণি ! 
ত্রিতাপের জ্বালা জুডাক্‌ মোর ॥ 


পদ লিউ নত দলিল | এজ 


প্রার্থন! | 


দীন হ'তে দীন কর মোরে, 
এই মম প্রার্থনা ; 
রিপু স্ব করিয়া দলন, 
দাও মোরে তব শ্রীচরণ, 
চাহিন! এরশ্বধ্য আমি পুরিত গঞ্জনা ॥ 


তব নামে আছে প্রভু কত যে সাস্বনা; 
না জানে অভক্ত জনে, 
তাই ডাকি প্রাণপণে, 

কৃপা করি জানাও হে নামের মহিমা ॥ 


না মিললে কপা-লব 
কার সাধ্য বুঝে তব লীলা; 

কখন” বা হও কালী, 

কভু সাজি বনমালী, 
খেলাও বিচিত্র খেলা লয়ে গোপবাল! ॥ 


নিরাশ জীখতেন সাজা ১১২০ 


মায়ার শৃঙ্খলে হেন 
আমারে কি চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া ! 
পুরাও মম বাসনা, 
দান করি ভক্তি-কণা, 
আখি জলে ভানি সদা “শ্রীকৃষ্ণ” বলিয়া ॥ 


নিরাশ জীবনে সাস্তবনা | 


স্ টীিপ্িন্ ও. - 


অনস্তকাল ভাসিয়ে ভালিয়ে, 
কোথা যেন এসে পড়েছি ; 
গোলক ধাধায় পড়িয়ে এবার, 
পথ-ভোলা হ'য়ে রয়েছি। 


পথ বেয়ে আমি চলেছি কোথায়, 
নাহি তার কোন ঠিকানা ; 

হৃদয় আমার হ'য়েছে নিরাশ, 
ভেঙ্গে গেছে মোর জীবন-বীণা । 


কেবা দিবে মোরে পথ দেখাইয়ে, 
এস গো তুমি এস গো! 
আধার ঘরের মাণিক তুমি যে, 
পরপারে লয়ে চল গো! 


জীবন কি শুধু অশান্তিময়, 
বল প্রভু মোরে বল না! 
তুমি না বলিলে কে আর বলিবে, 
কেবা দিবে প্রাণে সাস্ত্বনা ? 


৯১৪ স্িতেবতেকের গান 


চাহিনা জীবন হিংসায় ভরা, 
কেদে দিশেহারা হয়েছি ; 
মানুষের কত প্তেম আছে তাহা, 
বহুদিন বুঝে নিয়েছি। 


€ তারা ) ভায়ের রক্ত ভায়ে করে পাত, 
মিছে করে গগুগোল 

পশ্ড বলি দিয়ে মার পুজা করে, 

মুখে বলে ণহরিবোল ।” 


সম্ভান-বধে জননীর রীতি, 
কে শুনেছে কোথা কবে ? 
শিহরিয়ে উঠে পরাণ আমার, 
সারা হই তাই ভেবে। 


হু'দিনের তরে আসা এই ভবে, 
হু'দিন পরে যা'ব চলিয়া 

মিছে কেন করি মারামারি মোরা, 
দেখি না তত্ব ভাবিষা ! 


চাহিনা থাকিতে এই বিশ্বে প্রভু; 
যেথায় তারকা -রাশি, 

লয়ে যাও মোরে কৃপা করি সেথা, 
হাসিতে তাদের হাসি । 


শুনিতে তাদের শাস্তির গান, 
বুক জুড়াবার তরে; 

যে বুক আমার বহছদিন হ'তে, 
ব্যথায় রয়েছে ভ'রে। 


প্রভাতে যখন বিহঙ্গমগণ, 

ধরে সুমধুর তান; 

মনে হয় মম, গাহিছে তাহারা, 
তব মাঙ্গলিক গান। 


নিরাশ জীবঢেন সাহ্ভ্বলা ৯৯৫ 


আোতশ্ষিনীগণ “কুলু” “কুলু” তানে, 
ছুটিছে সাগর পানে, 

লভিতে সেথাম্ম আনন্দ অসীম, 
বুঝিবা তাদের প্রাণে । 


আমিও কেননা ছুটি তোমা পানে, 
বুঝিতে পারি না হায়! 

কম্ম সংস্কার বেঁধেছে মোরে, 
লোহার নিগড প্রায় । 


প্রকৃতি সুন্দরী নিতুই নৃতন, 
বিমোহন সাজে সাজিয়া, 

মানবের মনে শাস্তির রেখ! 
মাঝে মাঝে দেয় আকিয়া । 


সাঝের বেলায় রঙ্গিন ছবি, 
পশ্চিম আকাশ গায়, 
বিশ্ব-শিল্পীর বিচিত্র তুলির, 
দেয় নাকি পরিচয্ম 


মিটে কি গে! তৃষা তাহাতে জীবের, 
না পেলে আনন্দময্ত ; 

চির সুন্দর সদাই নুতন, 

দেখা দাও দয়াময় । 


জানিনা তে আমি, কোথা হস্তে আমি 
এসেছি বা কোন্‌ বিপিনে 
কোথা হবে যেতে তাহাও জানি না, 
তোমাকে জানিব কেমনে ? 


মনোবুদ্ধি মম সীমাবদ্ধ হায়, 
অভ্ভান অবোধ আমি ! 

কেমনে জানিব তোমায় হে নাথ, 
বলে দাও অস্তধামী ! 


৯১১৬ বিতেবতেকের লন 


তুমি মম মাতা, তূমি মম পিতা, 
ভুমি প্রিয়তম সখা; 

তুমি মম ভ্রাতা, ভুমিই ভগিনী, 
দিবে নাকি মোরে দেখা ? 


তুমি যে আমার আরাধ্য-দেবতা, 
তুমি যে পরশ মণি; 

দয়া ক'রে প্রভু খুলে দাও আখি, 
দেখিব কেমন তুমি! 


বিরাট বিশ্বের যে দ্িকেতে চাই, 
আছি প্রভু তুমি ব্যাপিয়া ; 

চাহি যে তোমায় নটবর বেশে, 
এস হে, সে ভাবে সজিয়া! 


তুমিই তো! মম শিরাস শিরায় 
রাযেছে ওভংপ্োত হষে; 
জানায়ে দাও হে, জীবন-তরনী 
কেমনে যাইব বোয়ে! 


কর মোরে প্রভ্‌ তৃণাদপি নীচ, 
ঘুচাও দস্ত গরব আমার; 
ও শুধু কেবল বাড়ায় হে নাথ, 
অশান্তি, অভ্ঞান-আধার । 


অনস্ত আকাশ, অসীম বারধি, 
অথবা পর্ববতমাল। ; 

মোদের গর্ব দেখিয়া তাহারা, 
করে নাকি অবহেলা £ 


ধনী হ'তে প্রভু চাহিনা কখন” 
অভিমানে মোরে গ্রাসিবে ; 

তব নাম-গীত ভুলে যাব আমি, 
কেমনে পম্থা মিলিবে 


নিরাশ জীবতেল সাজ্না। ১৬শ 


দীন হতে দীন কর মোরে প্রভু, 
ব্যথা দাও জীবন ভরিয়া : 

তব নাম আমি স্মরিব সতত, 
ব্যথারি আঘাত পাইয়া । 


তুমি ব্যথা দাও, তুমি হর তাহা, 
তাই তব নাম ব্যথাহারী ; 
সকল বেদনা ভুলিয়া হইব 
তোমারি পথের ভিখারী । 


দীন ছুঃতখী অন্ধ আতুরের প্রতি, 
সতত করিতে দয় ; 

অন্তর হইতে বলিছ হে নাথ, 
দিয়ে শ্রাচরণ-ছায়া ! 


তবু আমি হায় সংজ্ভাবিহীন, 

মরণ ভেলার পরে; 

গুরুরূপে দেখা দিয়ে মোরে নাখ, 
পথ ঝলে দাও মোরে! 


তুমিই কালী, তুমিই কৃষ্ণ, 
তুমিই শৈলজা-পাতি; 

তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, 
তুমিই অবাচ্য জ্যোতিঃ। 


ভক্তিষোগে তুমি ভগবান্রূপে, 
দাও জীবে দরশন ; 
জ্ঞানাষ্টাঙ্গযোগে ব্রহ্ম, আত্মা রূপে, 
কর অভিষ্ট পুরণ। 


তোমাকেই ভর্জে আল্লা বলিয়া, 
গ্রীতিভরে মুসলমানে ; 
তুমিই ত” প্রভু যীশুরূপে দেখা 
দিয়েছিলে শ্রীষ্টগণে । 


২১৯৮ 


বিবি দান 


স্ব-গুপণমায়ায় জীবকে ভুলায়ে, 
খেলিছ বিচিত্র খেলা 
যোগমায়াশ্রয়ে তুমি বৃন্দাবনে, 
কর অস্তরঙ্গ-লীলা । 


মায়ার আধার বিনাশ করিয়া, 
দেখাও আলোক মোরে; 
যোগমায়া-রাজ্যে লয়ে যাও প্রভু, 
লীলার সঙ্গী ক'রে । 


তুমি যে আমার শ্রিরতম বধু, 
তুমি যে গলার হার 
তোমারি মোহন মুরতি নেহারি, 
আখি তেন মুদি এবার । 


হৃদি-যমুনার স্বোত হ'ল হ্রাস, 
উচ্ছাসের আশ! আদৌ নাই; 
“রাধানামে সাধা বাজায়ে বাশরী, 
উজান বহাঁও প্রাণের কানাই ! 


তুমি যদি নাথ না লও আমারে, 
তোমার দাসের যোগ্য করে; 
কেমনে হইব দেবক তোমার £ 
রহিব কি বদ্ধ জীবন ভরে ? 


সকল জীবেরে সমান আদর, 
করি যেন নাথ আমি; 
সবার দেহ যে সমানভাবে, 
তোমার আবাস-ভূমি ! 


আমার যেদিন “আমি” চলে যাবে, 
মুক্তি ভখনি হ'বে উদয়; 

দেহে আত্মবুদ্ধি জনমে জনমে, 
সর্বনাশ মম করিল হায় ! 


নিরাশ জীব্ম তন সাস্ভ্রনা ১৯৯ 


যে করে তোমায় আতজ-সমর্পণ, 
বহিতে হয় না জীবনভার ; 
তুমিই চালাও জীবন-তরণী, 
নাবিক হ'য়ে বসি” ভিতরে তার। 


সরস রসনা দিয়েছ আমারে, 
ডাকিতে তোমায়, নাথ ! অবিরাম : 
ভুলেছি সে কথা ভূমিষ্ঠ হইয়া, 
প*শেছি যেদিন এই মর্তধাম। 


হস্ত দিয়েছ পুজিতে তোমায়, 
তুলিয়া সুন্দর ফুল; 

ও রাঙ্গা চরণ পুজিল না সে যে, 
এমনি করিল ভুল! 


সব অঙ্গ তুমি দিয়েছ আমায়, 
তোমারি পুজার তরে; 

রিপুকুল মোরে দিল না পুজিতে, 
ঠেলিবে কি পায়ে মোরে £ 


দ্বাপর ফুগেতে “কৃষ্ণ” অবতারে, 
বাজায়ে মোহন বেণু ; 

যমুনারে তুমি বহালে উজান, 
পুলকে অবশ তনু । 


ব্রজাঙ্গনাগণ ্রেমেতে বাধিল, 
পরাল প্রেমের ফাসী; 

সেথা হ'তে নাথ ! পলাতে নারিলে, 
করিলে চরণ-দাসী । 


সাড়ে চারিশত বরষ পুরে, 
নিমাইরপেতে এসে ২ 
ভাসালে নদীয়া প্রেম-বন্যায়, 
স্থদীন কাঙ্গাল বেশে । 


১২২০ 


ন্বি্িতেকের দান 


শিখাবে কি তুমি সে মধুর প্রেম, 
আমাদের কৃপা করি 

নয়ন মোদের ভেসে যাবে প্রন 
বরবিয়া প্পরেমবারি । 


শক্র মিত্রে সবে হবে সমজ্জভান, 
হেন বুদ্ধি দাও কলে, 
ভালবাসি যেন সবারে সমান, 
তব করুণার বলে ! 


জানিনা ভজন, জানিন! সাধন, 

হে অধখিল-বিশ্বপতি ! 

তাই ক্লে প্রভূ! হবে নাকি কু 
অভাগার কোন” গতি £ 


থেকো না লুকাষে আড়ালে আমার, 
নীরদ বরণ হরি ! 

মনোবাষ্কা মোব পুর্ন কর ওহে 
চতুর-মুরলীধারা ! 


ছিন্ন হয়েছে জীবন-বীণার, 
সকল সুরের তাব ; 
সকল উগ্ভম হইল ব্যর্থ, 
তাতে না উঠে ঝঙ্কার। 


অনাদির আর্দি গোবিন্দ-ধন, 
বরধিয়া কৃপাবারি ; 
জীবন-অস্তভে দিও অভাগায়, 
তোমার চরণ তরি ! 





১৬ 


ত০বদনাঅর্খ ৯১২১ 


বেদনা -অধ্য ৷ 


০--০-১০ 


কেবা আমি এমন ক'রে মর্ছি ঘুরে ঘুরে, 
কেগো তুমি আড়াল থেকে গাইছে মধুর স্থুরে, 
মনে হয় কোন আপন জনে, 
ডাকছে মোরে প্রাণের টানে, 
বাজিয়ে বাশী কেন আমায় করছো আপনহারা, 
দেখা নাহি দিবে যদি ওগো নয়নতারা ॥ 


আসি আমি কোথা হ'তে কোথা চলি যাই, 
আসা যাওয়া কেন মোর ভেবে নাহি পাই, 
খেলার মাঝে যদি আমি, 
না পাই তোমায় জগৎস্বামী, 
খেল্‌্তৈ কেন বল্লে মোরে ওহে বনমালী ? 
আগাগোড়া দেখছি তোমার সবই চতুরালী ! 


আস্বে বলে বসে আছি হৃদয়-বসন পাতি, 
কত জনম কয়ে গেল বরষ দিবা রাতি ; 
বৃথাই আমার মালাগীথা, 
মরমে মোর রইল ব্যথা, 
কেমনে মোর কাটবে কাল ব্যথার জ্বালায় মরি, 
তোম! বিন! শ্্যামসুন্দর কেমনে প্রাণ ধরি ! 


আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমার কিবা দোষ, 
সুখ ছুঃখের ভাগী আমি মনেতে আপ্‌শোষ, 
প্রকৃতিই মোরে করায় কাজ, 
প্রকৃতি পরায় নৃতন সাজ, 
হঃখের বোঝা বেশীর ভাগ আমার ঘাড়ে চাপে, 
জ্ঞানের বাতি জ্বাল; প্রভূ মরি যে অন্তাপে । 


১২২ 


বিতেবক্ষের ছানি 


রূপের তরে ছুটী আমি অসার-আশায় মাতি, 
রূপ ত' নয় সে গরল-ছটা জ্বলে আমার ছাতি ; 
মায়ামোহের প্রবল নেশা, 
নাশিয়া মোর জ্ঞান-পিপাসা, 
লক্ষ্যভ্রষ্ট করায় মোরে হই যে দিশেহারা, 
দীন-সখা ! তাই গো! ভাকি নাশ' মায়া ত্বর1 | 


বিষম-বিষয়-গর্তে পড়ি” হাবুডুবু খাই, 
নিক্ষেপ কর কৃপ। রঙ্জু হে ব্রজের কানাই, 
হাত ধ'রে না নিলে পরে, 
কেমনে ফিরে যা"ব ঘরে, 
খেল্তে এসে হয়েছি যে আমি পথহারা, 
হৃদ্গগনে এস হরি হ'য়ে ফ্বতারা । 


সন্তান মোরা সবাই তোমার সত্য যদি হয়, 
দ্বেষ হিংসায় পুর্ণ কেন জীব সমুদয় ! 
আপন ভেবে ডাকি যা'কে, 
অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে থাকে, 
জেনেও তুমি গোপন ব্যথা না কর প্রতিকার, 
এমন ক'রে বইতে নারি আর জীবনভার। 


বিশ্বমাঝে নানাবর্ণের স্থ্টি দেখতে পাই, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র, বলিহারী যাই, 
শুন্ব না যে কারো কথা, 
যখন তুমি মোদের পিতা, 
“ছোট” “বড়” এই কথাটী বল নাহি যায়, 
হৃদয় ধাহার হবে মহান্‌ পুজব' আমি তায়। 


শাস্তি কোথা যে সুখ খুঁজি এই জগতের মাঝে, 
কত নদ নদী পাহাড় সাগর দেখলাম নব সাজে, 
আধার রাতে তারার মালা, 
ধরার বুকে ফুলের ডালা, 
তোমার রূপের কণার কণা মাখি তাদের গায়, 
আপন মনে হেসে খেলে তা'রা চলে যায়। 


কবে আমায় নেবে কোলে ওগো হৃদয় স্বামী ! 
বিষয়-কার। ব্যথায় ভর! মর্ছি জ্বলে আমি ; 
ভাল' কা'রো করলে হেথায়, 
বিষের ছুরী বুকে বসায়, 
তাই ভাকি নাথ লও হে মোরে তোমার সাধনায়, 
ভক্তজনে নামের গানে ফ্থায় মত্ত রয়। 


কোন্‌ অজানা পরপারে থাক" মহান্‌ খষি ! 
গভীর ধ্যানের মাঝে মোদের দেখছো কম্ম বসি"; 
ভজন সাধন বিহীন বলে, 
দিও নাকে পায়ে ঠেলে, 
চরণতলে পড়লাম লুটে পাঁতকী যে আমি, 
যাহ। ইচ্ছ। কর হে কৃষ্ণ তুমি যে মোর স্বামী ! 


শ্যামন্ুন্দর | 


০ 


দেখি নাই কু আমি যে তোমায়, 
তবু প্রাণ কেন তব পানে ধায়, 
মনে হয় যেন কত আপনার, 
তাই প্রাণ ছুটে চলে । 
হে মোর চির প্রিয়তম বধু, 
থেকোনাকেো। মোরে ভুলে 


লতায় পাতায় জলদের গায়, 
প্রাস্তরে আকাশে শশী তারকায়, 
তোমারি প্রকাশ দেখি সব ঠাই, 

বড় বাজে প্রভূ মরমে । 
এস হে আমার--সাধনার ধন, 

দগ্ধ মম এ পরাণে ॥ 


৯২ 


ন্িতেবতকের দান 


শুনি তব লীলা ভক্তজন পাশে, 
আশ! হয় মম আসিবে এ বাসে, 
কশরোনা বঞ্চনা প্রাণনাথ মম, 
বসিয়। আছি যে কতকাল । 
চাহিয়া চাহিয়া! তব পথ পানে, 
" হারাতে বসেছি এবার হাল 


কামানলে সদা মরি যে পুড়িযা, 
অপবিত্র মোর হৃদয় বলিয়া, 
এসেও এস'না বুঝেছি যে আমি, 
হে মোর ব্রিভঙ্গ শ্যামস্ত্ন্দর ! 
কপ। করি কর পবিত্র আমায়, 
পতিত পাবন হে মহেশ্বর ॥ 


জানি না কেন যে তোমা ছাড়া আমি, 


জানি না কেন বা আমা ছাড়া তুমি; 
তূমি যে আমার! আমি যে তোমার ! 

তবে কেন প্রভু ছলনা । 
সহে না ধিরহ জ্বলি অহরহঃ, 

দিও না গে। আর বেদন। ॥ 





জীব-সমুদয় । 


শা শিপু এ৮০৯ কু ঝা 


আমার আমিত্ব কোথা, খুঁজি নাহি পাই তাহা, 


দেহেতে আমিত্ব আরোপ করেছি যে আমি 


যে দেহ গলিয়া যাবে, শৃগাল কুকুরে খাবে, 


নিশ্চিত যাহার গতি শ্মশানেতে জানে। 


শাস্ত্রেতে দেখি যে আমি, অজর অমর জীব, 


দেহে আত্মবুদ্ধি তাই ভ্রমেরি কারণ 


দেহ-বৃক্ষে বাস করে, হুটী পক্ষী অবিরত, 


জীব আর পরমাত্মা বড়ই সুজন । 


জীবব-সম্মুদক্স 


জীব হয় চিৎকণ, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, 
চিৎ জড় জগতের মধ্যে তার স্থান । 
মায়ার কবলে পড়ি, মনে করে ভোক্তা আমি, 
এই অভিমানে তার লিঙ্গ আবরণ ॥ 


নিঃস্যত হয়েছে ইহা, কৃষ্ণের কিরণ হতে, 
জীব-শক্তি মানি যারে, শাস্্রকার কয়। 
কিরণের পরমাণু, সঙ্গ যোগ্য হয় তাই, 
চিৎ জড় জগতের; মিথ্যা কভু নয় ॥ 


ভগবান্‌ চিৎসিম্ধু, জীব হয় চিৎবিন্কু, 
এই হেতু জানিবে যে, অভেদ আমরা । 
স্বতন্ত্র ইচ্ছায় পুনঃ, হয় যে আবার ভেদ, 
«“অচিন্ত্যভেদাভেদ-তন্ব,৮ তাই বলে গোরা ॥ 


ছুই প্রকারের জীব, আছে এই ধরাধামে, 
একে একে শুন ভাই রহস্যের কথা। 

উদ্দিত-বিবেক কেহ, হয় কেহ বা আবার 
অন্ুদিত-বিবেক, ভাই জানিবে সর্ববথ ॥ 


নিত্যবদ্ধ জীব যারা, কঠোর সাধনা করি” 
শুদ্ধ চিৎস্বরা৮পতে কৃষ্ণ সেবা করে 
পুনরায় হেথা আর আসে নাকো তারা, ভাই ! 
বহিতে হুঃখের বোঝা সংসার মাঝারে ॥ 


লাভ করি জীব, ভাই ! স্বতন্ত্র ইচ্ছার কণ, 
কৃষ্ণ হ'তে দূরে ওগো নিত্য সে যে থাকে । 
“সোহহং ভূলে যাও ভাই ! খাও যে মায়ার লাখি, 


দেখিও এবার যেন প'ড়োনাকো ফাকে ॥. 


এবে শুন গুড় কথা নিজ-হিত চাও যদি, 
মায়ামুক্ত জীব হয়-_ছুই যে প্রকার । 
নিত্য-মুক্ত বন্ধ-মুত্ত, বলিহারী যাই আমি, 
নাহি যে তাদের কোন' চিত্তের বিকার ॥ 


৯১২৫৪ 


১৬৬৯১ 


বিঢবদ্েকর দান 


ভুলিয়৷ কভুও যারা হয় নাই মায়াবদ্ধ, 
নিত্যমুক্ত-জীব বলি হয় যে গণন। 
এশ্বর্য্য-মাধূর্য্য গত কত যে প্রকার ভেদ, 
ধৈর্য্য ধরি শুন মোর ভ্রাতা-ভগ্মিগণ ॥ 


যাহারা এশবর্যগত, হ'য়ে তারা আত্মহারা, 
পুজে ষে আনন্দে ভাই, পরব্যোমপতি। 
সন্কর্ষণ-কিরণ তারা, জানে না কোন যে ছঃখ, 
রহি সদ। চিদানন্দে দিবানিশি মাতি ॥ 


যাহার] মাধুষ্য ভাবে ভজিছে গোলোকনাথ, 
সেখানেতে দেখি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রস। 
তার! হয় জেনে ভাই, বলদেব-কিরণ-কণ, 
ভূর্জিছে বিষয় সদ হইয়া সরস ॥ 


আর এক জীব আছে, বলিব সবার কাছে, ৰ 
বদ্ধমুক্ত বলি যারে শাস্ত্রকার কয়। 

তিন প্রকারের তারা, হয়োনাকে। দিশেহারা, 
শুন সাবধান হ'য়ে বন্ধু-সমুদয় ॥ 


যাহারা এশ্বধ্যপ্রিয়, পরব্যোমে যায় তারা, 
নিত্য পার্ধদ সনে পুজে ব্যোমপতি ! 
মাধুধ্যের প্রিয় যারা, গোলোকেতে গিয়ে তারা, 
সেবা-স্থৃখ করে ভোগ হ'য়ে হষ্টমতি ॥ 


আবার শুনহ ভাই, বুজন আছে হেথা, 
তৃণেতে পুরেছে বাণ অভেদ-সন্ধানে । 
সর্বনাশ হয় প্রাপ্ত, সাযুজ্য যে করি লাভ, 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা। ব্রন্মজ্যোভিঃ সনে ॥ 


তাই যে সবারে বলি, মাখি গৌর-পদধূলি, 
কৃষ্ণের সন্ধানে মোরা হই আগুয়ান । 

কৃষ্ণ গৌর এক তত্ব, জানে যে পরম ভক্ত, 
মিলে যে তাহার ভাই, রাধা আর শ্যাম ॥ 


দ্ৃষ্ট্ামান্্‌ জগন্জ ৯৯৭ 


“সাধনে সাধিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহ?” 
জানিয়া মনেতে দৃঢ় ডাকি যে সবায়। 

এস ভ্রাতা ভগ্রিগণ ! পুজি গৌর-কৃষ্ণ ধন, 
কায়াদয় করি লাভ সেবিবে দৌহায় ॥ 


জারজ জিত 


দরশ্যমান্‌ জগৎ । 


শপ দে তি হাটি 


এস গৌর নিত্যানন্দ, ঘুচাও মনের ছন্দ, 
কোথায় এসেছি আমি বুঝিতে না পারি । 

সব দেখি চলি” যায়, ভুলিয়া না ফিরে চায়, 
কাদি যে যাহার তরে বলিয়া আমারি ॥ 


চন্দ্র স্ধ্য গ্রহ তারা, দেয় নাকো মোরে ধরা, 
ভাবি যে পাইলে তাদের জুডাবে পরাণ । 

কাহারই বা লভি জ্যোতি, সদ। উচ্ছলিত অতি, 
বলে দাও সেকথা যে মম প্রাণারাম ॥ 


ঘাটে, মাঠে, তটে, বাটে, কাহার মহিমা রটে, 
কেন বা হয় গো বিশ্ব এত চমতকার ! 

কেন ফুটে নানা ফুল, কেন গায় পক্ষিকুল, 
মধুর কুজনে কেন যায় হঃখ ভার ॥ 


আবার দেখি যে আমি, ওগো মোর অন্তর্যযামী, 
সাগর নাচিয়া চলে তাথিয়া তাথিয়া । 

যেথা শ্রোতব্বিনীগণ, করে আসি দরশন, 
প্রাণ হ'তে প্রিয় বধু নাচিয়া নাচিয়া ॥ 


কেন বা পর্বতমালা, চারিদিক করি” আলা, 
জানায় জগতৎজনে বিশাল যে মোরা । 

কেন বা অসীমাকাশ, আনে মনে চিদাভাস, 
শাস্তি দেয় বহে যারা হঃখের পসরা ॥ 


১২৬ 


বিিবতকর দান 


কেন জীব জন্তগণ, ভুলি প্রাণ কৃষ্ধন, 
নশ্বর জিনিষে থাকে হ'য়ে মাতোয়ারা | 
কেন ব। সময় এলে, সবাই যায় গো চলে, 


যার বেচে থাকে তারা ভূলে যায় ত্বর৷ ॥ 


নাহি ভাবে কেহ ভাই, বলিতে যে কেহ নাই, 
সঙ্গেতে যাবে না কেহ মরণের পথে । 
তবু টানাটানি করে, দৃঢ় করি হাত ধরে, 
বলে যে,_-আছ গো তুমি মম মনোরথে 1” 


প্রভাতে তরুণ সুধা, এনে দেয় বল বীধ্, 
বিভাবরী সমাগমে উঠে যে টাদিম। ! 
প্রকৃতির রূপ হেরি, সদা যাই বলিহারী, 
হন শ্রষ্টী যিনি তার নাহিকো। উপমা ॥ 
এবে শুন বন্ধুগণ, হইয়। নিবিষ্ট মন, 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ উদ্ভুত । 
এ-হ মিথ্যা! কভু নয়, বলে গেছে গোরারায়, 


ধাভা হ'তে এই বিশ্ব হয়েছে রচিত ॥ 


স্থাবর জঙ্গম সব, দ্রুতগতি করি রব, 
সম্কষণে হয় লীন সুক্মরূপ ধরি । 
কুপাকরি ভগবান, স্যজি বিশ্ব সুমহান, 
সংস্কার করেন নাশ জানিও সবারি ॥ 
অভিনব দেহভাণ্ডে, জীবাত্মারূপ স্বর্ণ ঝণ্ডে, 
সার অনল জ্বালি দঞ্ধে যে মায়ায়। 
যাবৎ না যায় খাদ, দিয়ে সদা পরমাদ, 


জ্বালায় মোদের ভাই জেনে সুনিশ্চয় ॥ 


মায়াবাদী হয় যারা, জগৎ বলে যে তারা, 
“সত্য কভু নয় ওগো! সত্য কভু নয় 1” 

শান্তি নাহি পায় তারা, হয়ে সদ দিশেহারা, 
শুক্ষ-বৈরাগ্য নিয়ে দিন যে কাটায় ॥ 


৯১৭ 


ছষ্ঠামাল্‌ জগণ্ ১২৬ 


যুক্তবৈরাগ্য ধারা: এনে দেয় ধ্রুবতারা, 
দিকৃনিদর্শনরূপে সদ! কাছে রয়। 

মিলে দেব বিশ্বস্তর, কৃপা লভি মোরা ধার, 
লভি যে যুগলরূপ চিদানন্দময় ॥ 

শুন ভ্রাতা-ভগ্রিগণ; গৌরাঙ্গেতে রাখি মন, 
মাষিক জগৎকথা। অতি অপরূপ । 

হয়ে চিতে অধিষ্ঠিত, সাধিতে জগত-হিত, 


করে কৃষ্ণ প্রকাশিত নারায়ণ রূপ ॥ 


জীব-শক্তি অধিচ্িত, করেছে ষে প্রকাশিত, 
ব্বীয়-বিলাস-মুত্তি প্রিয় বলরাম । 

আবার শুনগো তাই, সেই রাখাল-রাজ। ভাই, 
হয় অন্য তিন রূপ সুন্দর সুঠাম ॥ 


নায়াশক্তি আছে তার, হয় যাহ! ছুনিবার, 
তিনরূপ ধরে, তায় অধিষ্ঠিত কানাই । 
নাম যে ধরে গো বিষু্ত শুন সব হঃয়ে সহিষু, 


কারণোদক, ক্গীরোদক, গর্ভোদকশায়ী ॥ 


প্রকৃতি গো নাম যার, উঠে সে বার বার, 
যবে সেই মহাবিষ্ত কারণোদকশায়ী । 
করে চিদ্‌ ঈক্ষণ, প্রকটি পরমাণুকিরণ, 


পশিয়। পরমাত্মারূপে, বদ্ধ জীবে ভাই ॥ 


অতএব শুন ভাই, চিচ্ছন্তি করে না তাই, 
এই বদ্ধ-জীব সব প্রকট জগতে । 
জীব-শক্তি করে ইহা, সন্দেহ না ক'রো তাহা, 
হলাদিনী-আশ্রয় লভি যায় গোলোকেতে ॥ 


গর্তোদকশাধী যিনি, ব্রন্মাণ্ডের আত্মা তিনি, 
অপষ্ট করি এ-কথা যে কহে শাস্ত্কার ৷ 
বিষণ ক্ষীরোদকশায়ী, পরমাত্মা বূপে ভাই, 
বদ্ধজীবে সততই করেন বিহার ॥ 


৭22 


ন্বিতবিতেকের দান 


হ'য়ে মায়া-পরাজিত, গুণত্রয়ের অনুগত, 
হয় ওগো মায়াবদ্ধ জীব আছে ফত। 
মনেতে জানিবে দৃঢ়, হ'য়োন। তুমি অসাড়, 
দেখিবে যুক্তির পন্থা মিলিবে সতত ॥ 
এই বিশ্ব দৃশ্টমান্‌, শুন হ'য়ে সাবধান, 
সেযেকিআশ্চধ্য কথা ওহে বন্ধুগণ ! 
চিদ্‌ জগতের বিকৃতি, শুন হয়ে হষ্টমতি, 
কল্যাণ হইবে, মোর প্রাণের স্বজন ॥ 
যদি জড় বস্তু হ'তে, আসে কিছু বাহিরেতে, 
লভে যে পৃথক সত্ত্বা, বলে গেছে গোরা । 
প্রেম-ভাব উদ্দীপন, কর ভ্রাতা -ভগ্নিগণ ! 
বুঝিবে এসব কথা সহজে তোমরা ॥ 
চিতে এই তত্ব কথা, জেনো তোমরা সর্বব্া, 
কখনই কোন” কালে বলা নাহি যায়। 
চিৎ আর জগৎ জড়, শুন করি বুদ্ধি দড়, 


সদাই সমানভাবে ওতপ্লোতঃ রয় ॥ 





মায়া-মরীচিকা । 


শি এড এা়িতা ৩১০ 


মায়ামুগ্ধ জীব হ'য়ে, বন্ধদশ। ভুলি আমি, 
কেমনে কহিব ওগো! মায়া-তত্ব কথা । 
যাহা হ'তে এই বিশ্ব, গড়েছেন অস্তধ্যামী, 
কাল অনাদি হ'তে শাস্ত্রে আছে গাথা ॥ 


চতুবিংশতি তত্ব, মায়া হ'তে হয় উদ্ভুত, 
কৃষ্-শক্তি জানিবে যে মনেতে সর্ববথা ৷ 
যেমতি আলোক-ছায়া, দূরে থাকে আলো ছাড়ি, 
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্তে নাহি দেয় ব্যথা ॥ 


অনাদির আছি 


স্থল আর লিঙ্গ দেহ, ছুইই মায়িকঃ ভাই ! 
বন্ধ-জীব আত্মবুদ্ধি করিছে যাহাতে । 
সাধনার সবশেষে, দেহাকৃতি আত্ম! হ/য়ে 
শ্রীকৃষ্“-চরণ পুজে সদা হুষ্ট চিতে ॥ 


স্বরূপ-শক্তির ছায়া, “প্রকৃতি” অপর নাম, 

এই হেতু হয়__শুদ্ধ শক্তির বিকার । 
কৃষ্তবিমুখ জনে, সংস্কার করয়ে সদা, 

হাপরেতে দ্রব্য যথা করে কন্দ্কার ॥ 


নিগুণ হইলে ভাই, মিলিবে যে তব পস্থা, 
অবিদ্যা আর বিছ্যা-বৃত্তি ছাড়িবে তোমায়। 
“আমি” ও *আমার' ছাড়, অস্তরে বিচারি দৃঢ়, 
ত্র! করি পড় গিয়ে গৌরাক্গেরই পায় ॥ 





অনাদ্ির আদি । 


পাটি 


নরাধম পশু আমি, জান হে জগতস্বামী, 
বণিব কেমনে তোমায় বুঝিতে না পারি ! 
কৃপা করি বিশ্বস্তর, দাও মোরে এই বর, 
অভীষ্ট পুরণ যেন হয় গো আমারি ॥ 


এবে করি আস্বাদন, সর্বকারণ-কারণ, 
যে বস্ত করে গো এই ্যষ্টি স্থিতি লয়। 
শুনিলে পরমতত্ব, রবে সদা রসে মত্ত, 
প্রেমিক স্বজন সে যে বড় দয়াময় ॥ 


নাম তার কৃষ্জঞ গোরা, ভক্তগণ মনচোরা, 
তুলসী আর গঙ্গাজলে সদা তুষ্ট হয়। 
অভাব না জানে ভাই, পুর্ণ মনোরথ তাই, 


যোগমায়া সনে সদ! লীলায় মত্ত রয় ॥ 


৭০১ 


১৩২ 


ব্িতষিতকির গাল 


মহাপ্রলয়ের কালে, ভেসে যায় সব জলে, 
বিনষ্ট হয় না ওগো শুধু তার ধাম। 
সক্কর্ষণ রূপ ধরি, আত্মসাৎ করে হরি, 


স্থাবর জঙ্গম স্ুল নয়নাভিরাম ॥ 


নিয়মিত কাল এলে, ডাকিয়ে ব্রহ্মারে বলে, 
“ত্বরা করি এস মোর প্রিয় চতুম্মরথে ৷ 

স্ম্পপরূপে আছে যাহা, স্থূল স্যষ্টি কর তাহ", 
মমাজ্ঞ। পালনে তুমি হ”ওনা বিশুখ ॥৮ 


গোলোক ভাহারি ধাম, ভক্তভূঙ্গ প্রাণারাম, 
নাই যে মরীচিমালী আলো দিতে সেথা ॥ 
একজ্যোতিঃ মনোলোভা, করি আছে সদ শোভা, 
অতি যে মধুর দেশ জানিবে সর্ববথা ॥ 


ব্রহ্ম হয় কাস্তি তার, দেখ চিস্তি বারবার, 
কুতর্ক ছাড়িয়া তুমি কর নিষ্ঠা! তায়। 
মিলিবে সে রসসিন্ধু, ধার কাছে এক বিন্দুঃ 
জ্ঞানীর সাধন-ধন ব্রহ্মানন্ৰ নয় ॥ 


যত আছে জীবগণ, করে সদা আকর্ষণ, 
অফুরস্ত আনন্দের সুমধুর খনি । 
তাই কৃষ্ণ নাম তার, দেখ করি সুবিচার, 
বামেতে আছয়ে ধার ঘনীভূত-হলাদিনী ॥ 


চৌদ্দ মন্বস্তর শেষে, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এসে, 
অপ্রাকৃত করে লীলা! প্রাণ বিনোদিয়া ৷ 

সিদ্ধভক্ত যেব! হয়, লীলা মাঝে যোগ দেয়, 
যোগমায়ায় গোগীগন্তে জনম লভিয়া ॥ 


এস ভ্রাতা -ভগ্মিগণ, সাধি ভার শ্্রীচরণ, 
সাতে পাচে মিলি মোর! সংকীর্তন রঙ্গে । 
নামের আবেশে হরি, ধরাধামে অবত্রি, 


কৃতার্থ করিবে মোদের সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ॥ 





অন্ত হগাসাউ 


জ্ঞানযোগ ত্যাগ করি, হৃদি মাঝে ধর হরি, 
চিনি হ'তে কখনই চেয়োনাকো আর। 
চিনি খেতে সাধ কর, আসিবেন বিশ্বস্তর, 
ধন্য হব মোরা ভাই কৃপা লভি তার ॥ 
যুগলরূপের সেবা হৃদি মাঝে করে যেবা, 
অচিরেই কৃষ্ণ তারে করয়ে উদ্ধার । 
*পুর্ণব্রহ্ম ভগবান্”, ইথে নাহি কর আন, 


যুগলরূপেতে রাজে- সিদ্ধান্তের সার ॥ 


আল সর 


অদ্বৈত গৌসাই। 


স্্এটিতী রিল উস 


শুন ভ্রাতা-ভগ্মিগণ, গৌরাঙ্গেতে রাখি মন, 
কহিব অদ্বৈত-কথা! গলায় পাষাণ । 
শুনিলে জুডাবে হিয়া, শুন সবে মন দিয়া, 
জীব-হঃখ দেখি ধার কাদিল পরাণ ॥ 
চারিদিক ব্যভিচারে, যখন অবনীপরে, 
পরিপূর্ণ হ'ল মোর প্রিয় বন্ধুগণ ! 
রক্ত নিয়ে করে খেলা, তান্ত্রিক, পাষণ্তী যারা, 


সদ! ত্রাসে কাটে দিন বড়ই ভীষণ ॥ 


শাস্তিপুর-নাথ আসি, সদা নেত্রনীরে ভাসি, 
মিলিল শাস্তির পুরে ত্যজি তার ধাম । 
করে কৃষ্ণ আকর্ষণ, তুলসী করি অর্পণ, 
গঙ্গাজল করি হস্তে মম প্রাণারাম ॥ 


অদ্বৈতের কুঙ্কারে, শ্রীস্বুরধনীর তীরে, 
আইলা! শ্রীরসরাজ চতুর কানাই । 
ত্যজি তার কালো রঙ, ধরিল গৌর-বরণ, 


ধন্য হলো ধরা আজ বলিহারী যাই ॥ 


০৩১ 


৯১৩ 


বিতেবিতকির দান 


অসীম ব্রহ্গাণ্ড রাজি, যে জন মায়ায় স্থজি, 
এক এক মুর্তি ধরি তাহাতে প্রবেশে । 
শ্রীঅদ্বৈত অংশ তার, প্রেম-ভক্তি পারাবার, 
সদাই থাকেন মত্ত কৃষ্ণ-প্রেম রসে ॥ 
অভেদ ঈশ্বর সনে, জেনো তুমি মনে মনে, 
নাম ধরে তাই ওগো অদ্বৈত গোৌসাই । 
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত, জানে না যে এই তত্ব, 


স্থমৃতি দিতে গো তাদের জানাই কানাই ॥ 


গৌরাঙ্গের হই অঙ্গ, অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হয় যে উপাঙ্গ । 


এমন দয়াল প্র, ভুলেও না ভজে কু, 
বৃথাই জনম তার হলো ভাই সাঙ্গ ॥ 

মাধবেক্দ্র পুরী-শিল্য, মত্ত সদ! রসে দাস্থ, 
গুরু বলি মানে ধায় ভাবনিধি-গোরা । 

দাস অভিমান করে, সবার যে হাত ধরে, 

বলে_-হও গৌরদাস, মুক্ত হ'তে কারা ॥৮ 

জগতের আধ্য যিনি, ?বঞ্চবের গুরু মানি, 
প্রণমি তাহারে আমি করি জোড়পাণি। 

প্রার্থনা কর গো সবে, ধরা যেন গৌর-রবে, 


ধ্বনিত হয় গো ভাই দিবস যামিনী ॥ 





দয়াল নিতাই । 





এস মোর নিত্যানন্দ প্রাণ-অভিরাম ! 
জুড়াক্‌ তাঁপিত হিয়া হয়েছে শ্মশান, 
সকলে ছেড়েছে মোরে, 
তাই ডাকি বারে বারে, 
কৃপাবারি কর প্রভু এবে বারষণ। 
অন্তধ্যামী রূপে জান" সবাকার মন ॥ 


কাল নিভ্ডাহ ১৩৫ 


চতুব্হের একজন জানে যে সবাই, 
ভক্তাভিমান কর সদা যেথায় কানাই ; 
মহাবিষ্ণণ রূপে ভাই, 
স্থষ্টি কর হে বলাই, 
করিয়ে ঈক্ষণ ওগো প্রকৃতির পানে । 
পশিয়া সবার মাঝে পরমাঁণুকিরণে ॥ 


ভগবান্‌ হয়ে নিজে, ভক্ত অভিমান, 
কর তুমি সঙ্কবণ নয়নাভিরাম ; 
কভু বা হও বাহন, 
জানি আমি বিলক্ষণ, 
কভু বা পাছুকা হযে কর কৃক্-সেবা । 
নানারপ ধরি, জানে ভক্ত হয় যেবা ॥ 


বৈকুগ্থ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি, 
কব কি বণিয়া তার নাইকে। অবধি ; 
নিত্যানন্দ রায় মোর, 
থাক সেথা মনচোর, 
যেথায় নাইকেণ ভাই মায়ার বিস্তার । 
পুরুষ রূপেতে আছ তুমি সারাৎসার ॥ 


একাদশ রুদ্র হয্স অংশ যে তোমার, 
জীবাত্সা দেখিয়ে তোমায় করিছে আহার : 
মত্স্য কুম্ম অবতার, 
তোমারি যে হয় বিকার, 
সেই সব অব্তারের তুমি অব্তারী । 
কপাদ্ষ্তি কর মোরে বিপদ-কাণ্ডারি ॥ 


কুষ্-বিলাসরূপে প্প্রিয় বলরাম, 
জীব-শক্তি অধিষ্িত শ্ুন্দর সুঠাম ১ 
বছধজীব আছে যত, 
স্যষ্টি কর সময় মত, 
আসন বরূপেতে আস গর্ভে দেবকীর । 
কৃষ্ণবার্তী পেয়ে ওগো তুমি মহাবীর ॥ 


৯টি 


বিতেবেতেকের লাল 


তোমা হ'তে হয় বিশ্ব অতি চমতকার, 
তোমাতেই পায় লযম ওগো পরাৎ্পর ; 
তুরীয় বিশুদ্ধ-সত্ব, 
ভক্ত জানে এইতত্ব, 
রুদ্ধ হিয়া লয়ে খুজি হতভাগ্য আমি । 
পশিয়া মরমে মোর আলো! কর তুমি ॥ 


কিবা তত্ব জানি তব বলিব সবায়, 
সঞ্চার করহ শক্তি ওগো দয়াময় ; 
রামকৃষ্ণ যেবা হয়, 
স্বরূপেতে ভিন্ন নয়, 
“নিতাই” “গৌর” রূপে দৌহে ধর ভিন্ন কায়। 
বহিযু্খ নাহি জানে নিজ-কল্পনায় ॥ 


জীব উদ্ধারিতে তুমি এলে নদীয়ায়, 
স্কার বিনাশিতে পশ তাদের কায় ; 
হরি হয়ে “হরি” বল, 
নাম-বন্যায় ভেসে গেল, 
ভব-সিস্কুর কুল কিনার! দেখতে নাহি পাই । 
তাই ভরস। তোমার চরণ ক'রেছি নিতাই ॥ 


পুরুষোত্তম পণ্তিতে যে উদ্ধারিলে তুমি, 
বলরাম দাসে প্রেম দিলে গুণমণি ; 
কবিচন্দ্র যছনাথ, 
কালাকৃষ দাঁসনাথ, 
এস মোর প্রাণনাথ নিক্ষলঙ্ক শশী। 
তোমার বিরহে সদা আধখিনীরে ভাসি ॥ 


শ্রীসদাশিব-তনয় নাম পুরুষোত্তম, 
জন্মাধধি ধ্যান করে তোমার চরণ ; 
স্থবর্ণ বণিক জাতি, 
পবিত্র হইল অতি, 
যবে তুমি উদ্ধারণে করিলে উদ্ধার । 
কৃপাদৃষ্টি বিনা তব না আছে নিস্তার ॥ 


১৮৮ 


০বদনা-বীখিকা। ১৩শ 


জগাই মাধাই মহাপাগী ছিল নদীয়ায়, 

তোমার তরে গেল তরি নিত্যানন্দ রায়; 
আমি যে ভাই আছি বাকী, 
বিশ্বমাঝে ঘোর পাতকী, 

উদ্ধারিয়ে মোরে ওগে। প্রাণের বলরাম, 

ধরার মাঝে দাও গে! ধরা অবধৃত-শ্যাম ॥ 


তোমায় পেলে গৌর পাব জানি যে গো আমি, 
গৌর পেলে মিল্বে রাধা ওহে হৃদয়ন্থামী ! 
রাধা পেলে কৃষ্ণ পাবো, 
যুগল সেবা না ভুলিবো, 
সদাই আমি থাকবে! মাতি চিদানন্দে ভাই । 
চরণ তুমি দাওগো। মোরে হে দয়াল নিতাই ॥ 


তব প্রেম সবার সেরা জানে প্রেমিক জন, 
গৌর-মাধুর্য্য ছাপ্‌ৃতে তায় না পারে কখন ! 
সবার সেরা পাপী আমি, 
তার তার জগতম্বামী, 
নইলে আমি কীদবে। বসি নদীর কিনারায় । 
দয়াল্‌? বলে ডাকবে না কেউ ওহে দয়াময় ॥ 


বেদনা-বীথিকা। 


পাসপ্পজিতে সিডি শী পাস 


গৌর মম কর্ণধার জীবন তরণীতে, 
এসেছিলো প্রাণের মাঝে সে এক প্রভাতে ; 
বেসেছিলো মোরে ভালো, 
হৃদয় আমার করি আলো, 
থাকৃতো। সদাই কাছেতে মোর ভালবাসায় ঘিরে । 
কোন অজান! পাপের তরে গেছে সে গো ফিরে 


৯১৩৬৮ 


বিতবতকির দান 


থাকবো নাকো হেথা আমি এ যে মরুভূমি, 
দাউ দাউ জ্বল্ছে হিয়া অভাগা যে আমি ; 
মায়ার বাধন টুটিয়ে দিয়ে, 
রইবো সদা “গৌর” নিয়ে, 
গৌর-কথা কইবো৷ আমি “গৌর” হবে মোর গান 
তার বিরহে রইতে ঘরে বিদরে পরাণ ॥ 


কোথা গৌর প্রাণের দোসর দেখ একবার, 
ছিন্-তরু সম দশ! হয়েছে” আমার ! 
তোম। হারা হয়ে ভাই, 
নাহি শাস্তি হে কানাই, 
দিবানিশি আখি মোর করে ছল্‌ ছল্‌। 
নাহি যে গো একবিন্ত্র দেহে প্রাণে বল॥ 


কেমনে কাটাবো৷ কাল বুঝিতে না পারি, 
ফিরে এস ফিরে এস ফিরে এস হরি; 
ক্ষমি মম অপরাধ, 
পুরাও মনের সাধ, 
কৃষ্ণ-প্রেমে রহি মাতি দিবানিশি আমি। 
বাঞ্ছ! মোর কর পুর্ণ হে জগৎস্বামী ॥ 


দিয়েছিলে কত আশা জীবন-প্রভাতে, 
ভুলে গেলে কি হে সখা এ বেদনা-রাতে ; 
বরষার বারিধারা, 
অশ্রুবাদল আনে ত্বরা, 
মনে পড়ে তুয়া সনে কইতাম কত কথা । 
তাই, প্রাণে মোর শেল সম উঠে নানা ব্যথা ॥ 


ফাকী নাহি দিও মোরে ওহে শ্যামরায়, 
মম সম ভাগ্যহীন না আছে ধরায় ; 
বুঝিয়া মরম কথা, 
দিওনাকো আর ব্যথা, 
অসহ্া হয়েছে এবে এ জীবন ভার। 
এস মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ! ডাকি বার বার ॥ 


প্রাপক নিসা ১২৩৯ 


কাহারো করিলে ভালো আসে তেড়ে সেই, 
ভয়ে সদা কাছে তার জড়সড় রই; 
কেন মোর আসা হেথা, 
সদা কেন পাই ব্যথা, 
বলে দাও কৃপা করি ব্যথাহারী তুমি । 
ভাকি যে বিপদে পড়ি ওগো! অন্তর্য্যামী ॥ 


আচম্বিতে এল কালবৈশাখীর ঝড, 
একে একে বাসনা-ডাল করে মড় মডঃ 
ভালই হলো ওহে কালো? 
এবার আমায় নিয়ে চলো, 
যেথায় তুমি বাজাও বাঁশী নদীর কিনারায় । 
নিঝুম রাতে মলয় বাতে কদম বনের গায় ॥ 





প্রাণের নিমাই । 
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এবে যে কহিৰব আমি নিমায়ের কথা । 
নিমাই করহ কপা গাহি তব গাথা ॥ 
আমি অতি মুঢমতি করি ছঃসাহস। 
বণিতে মহিমা তব হয় যে মানস ॥ 
বুদ্ধি দাও বল দাও গোলোকের হরি । 
করুণা হইলে তব লজ্ঘে পঙ্গু গিরি ॥ 
গৌরের মহিমা হয় অনস্ত অপার। 
নিশ্চিত জানিবে ভাই বেদাস্তের সার ॥ 
মন দিয়া শুন মোর ভ্রাতা ভগ্নিগণ । 
কোন তত্ব হয় গৌর পুরুষ রতন ॥ 
বরাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচার 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ চিস্তি বার বার ॥ 


৯৪০ 


বিতবিতকক দান 
হইলেন অব্তীণ বৃন্দাবন ধামে। 
হলাদিনীর ঘনীভূত মুত্তি লয়ে বামে ॥ 
খেলেন কত ঘে খেলা কেমনে বণিব । 
প্রেমঘন রাধারাণী শক্তি দাও তব॥ 
বাল্যকালে কত লীলা করে যে গোপাল । 
শুনিতে সে সব কথা বড়ই রসাল ॥ 
ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ করে ননী চুরী। 
যশোদার কাছে কিন্তু চলেনা চাতুরী ॥ 
বাৎসল্য রসেতে সেথা বাধা যে কানাই । 
মনে করি রেখো মোর প্রিয় বোন্‌ ভাই ॥ 
কখন ম্বত্তিকা লয়ে করয়ে ভক্ষণ । 
মত ভৎ্সনা করে যত গোপীগণ ॥ 
নন্দ মহারাজে দেখি বড় ভয় পায়। 
পাকা নিয়ে যে মাথে চলেছে ত্বরায় ॥ 
হামাগুড়ি দেয়া কৃষ্ণ যেথা সেথা চলে। 
উদ্ধারে যমলাজ্জন ছলে বলে কলে ॥ 
শৈশবেতে নানালীলা শেৰ করি কান্ু। 
পৌগগ্ড বয়সে যায় গোঠে লয়ে ধেন্ু ॥ 
ম্যামলী” “ধবলী” বলে ছুটে শ্যামরায় । 
ভ্রুতবেগে পুচ্ছ তুলি ধেন্ু সব ধায়॥ 
খেলে যে কত গো খেলা গোচারণ রঙ্গে । 
কেমনে বণিবে বল মানস মাতঙ্গে ॥ 
কৈশোর বয়স আসি যবে দেখা দিল । 
মোহন বাশরী-তানে গোপী আকষিল ॥ 
হলিসক ন্বত্য করে গোপিকারি সনে। 
ঘুরিয়া? ফিরিয়! হরি প্রতি বনে বনে ॥ 
কোন গোপী ডাকে শ্যামে এলাইয়। বেণী । 
“বাধ বাধ চুল মোর আমি যে ঘরণী ॥” 
ডাকে কোন গোপী পুনঃ বলে যে “রাখাল” । 
চলিতে পারি না আমি ধর গো গোপাল ॥ 
আবার কৃষ্ণের স্কন্ধে করি আরোহণ । 
কোন গোপী নানা পুষ্প করিছে চয়ন ॥ 
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প্রাণ নিসা ৯১৪১ 


এই মত জীলা করে নন্দের নন্দন । 
বিশ্বাস করে না ওগো বহিম্বুখ জন ॥ 
অবশেষে রাসলীলা করে শ্যামরায় । 

যে কথা শুনিলে কাম দৃূরেতে পলায় ॥ 
রাসৌলি নামক স্থান যমুনা-পুলিনে ৷ 
ফুটে যথা নানা ফুল ছুলি সমীরণে ॥ 
ত্বরা করি গেল তথা মুরলি-বদন । 
ব্রক্মরাত্রি পরিমাণ করিতে নর্তন ॥ 

সঘনে বাজিল বাশী “গোপী+ “গালী” ক'রে । 
রহিতে নারিল গোগী স্বীয় স্বীয় ঘরে ॥ 
পাগল হইল যত ব্রজ-গোপীগণ । 
প্রেমময়ী দশা প্রাপ্ত হইল তখন ॥ 

ছুটে গেল ম্যাম পানে “কোথা বধু!” বলি। 
নানা প্রশ্ন করে শ্বাম ছাড়ি বাক্যাবলি ॥ 
ব্যথিত হইয়া হৃদে যত গোলীগণ। 

প্রাণ বিসঙ্ভিবে বলি করে দৃঢ়ুপণ ॥ 
শুনিয়া মরম কথা কপট নিঠুর । 
আলিঙ্গিল গোপিকীয় ছুঃখ হ'লো দূর ॥ 
ব্রন্মরাত্রি হলো রাস অপুর্ব কাহিনী । 
অপার আনন্দ লাভ করিল গোপিণী ॥ 
আবার শুনহ ভাই অন্য রাস কথা'। 
গোবদ্ধনে হয় তাহা অষ্টসবী যথা ॥ 
আচম্বিতে একদিন করি ত্যাগ সব। 
পলাইল আমাদের চতুর কেশব ॥ 

তন্ন তন্ন ॥করি খুজে অষ্ট সর্খী মিলি। 
না পাইয়া শ্টামে করে আকুলি ব্যাকুলি ॥ 
বাইকে করিয়া ত্যাগ কুজমাঝে খুজে । 
দেখিতে পাইল শ্যামে চতুসূজ সাজে ॥ 
শ্যাম কহে,-গোপীগণ এস করি রাস 1৮ 
গোপীগণ কহে১_তোমার বৈকুষ্ঠেতে বাস ॥” 
পভব সনে রাসলীলা ওহে নারায়ণ । 
জানিবে নিশ্চিত তুমি, হবে না কখন ॥* 


৯৬২ 


ন্বিতেবতকির জানল 


এই বলি, স্থান ত্যাগ করে গোগীগণ । 
হাসিল প্রাণের হাসি মদনমোহন ॥ 
এবার আসিল রাই উন্মাদিনী হ'য়ে । 
গলিয়। গেল যে শ্যাম তাহাকে দেখিয়ে । 
চতুভূজ নাহি থাকে ছিভূজ হ'লো। শ্যাম । 
রাধা-প্রেমে বশ কানু নয়নাভিরাম ॥ 
এইরূপে ব্রজ মধ্যে বাধা পড়ি হরি। 
নারিল জানাতে লোকে ভক্তির মাধুরী ॥ 
আবার গোপীর খণ শোধ করিবারে । 
ফুটিল বাসনাপদ্ম মনসরোবরে ॥ 
এ-দিকেতে শাস্তিপুরে অদৈত গোৌঁসাই। 
ব্যাভিচার ভ্রোতে পুর্ণ দেখি সব ঠাই ॥ 
নিয়ে তুলসী গঙ্গাজল ডাকে উচ্চেঃম্বরে । 
এস হে গোলোকনাথ পাপী তারিবারে ॥ 
আকর্ষণে চিন্তে মোর শ্যাম নটবর। 
অবতীণ হব আমি নদীয়া নগর ॥ 
চৌদ্দশত ছয় শকে মাঘ মাস শেষে। 
উদরে পশেন গৌর পরম হরিষে ॥ 
ত্রয়োদশ মাস পরে চৌদ্দশত সাতে । 
ফাল্তনীপুণিমা যবে দেখা দিল তা'তে ॥ 
হইলেন অবতীর্ণ গৌর গুণমণি। 
দৈবযোগে রানু টাদে গ্রাসিল অমনি ॥ 
হরিধবনি করে যত নরনারীগণ । 
আনন্দেতে ভরি গেল সব ত্ররভুবন ॥ 
স্থির চিন্তে শুন এবে বাল্য লীলা কথা । 
ধীরে ধীরে চলে গোরা নোয়াইয়া মাথা ॥ 
করয়ে ক্রন্দন কত নানা ভাব ছলে। 
“কুষ্ঞ হরি? নাম শুনি “কোথা কৃষ্ণ! বলে 
নারীগণ ভাকে তায় বলি “গৌরহরি? । 
এই হেতু এ নাম ধরে বংশীধারী ॥ 
পিতা মাতা পদচিস্ু দেখিবারে পায়। 
শঙ্খ চক্র ধবজ। বজ্ব শোভিছে যথায় ॥ 


প্রাণক নিমাই ৯১৪৩০ 


দেখিয়। টৌোহার চিত্তে বিস্ময় জম্মিল। 
লীলাময় করে লীলা বুঝিতে নারিল ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেন গণিয়া। 
মহাপুরুষ হয় দেখ মনেতে চিত্তিয়া ॥ 
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুব-ভূুষণ। 
সর্বলোকে করিবে যে ধারণ পোষণ ॥ 
তারপর শুন মোর প্রিয় বন্ধুগণ । 

আর কিবা! করে মোর মদনমোহন ॥ 
অতিথি বিপ্রের অন্ন তিন বার খায়। 
নিবেদন করে যবে বিপ্রা মহাশয় ॥ 
কৃপা করি প্রভূ তায় উদ্ধার করিল। 
স্নামে প্রভুর মোর ভূবন ভরিল ॥ 

এক চোরে নিয়ে যায় “প্রভু” স্কন্ধে করি । 
তার স্কদ্ধে ফিরে এল গোলোক-বিহারী ॥ 
' যবে শিশু-সঙ্গে সান করেন গঙ্জাতে | 
কন্তাগণ এলো সেথা দেবতা পুজিতে ॥ 
গঙ্গান্নান করি তারা পুজা আরম্তিল। 
কন্ঠাগণ মাঝে প্রভু আসিয়া বসিল॥ 
বলেন সবারে গৌর প্পুজ যে আমায়” । 
“আমি ত" দিব গো বর নাহি কোন ভয় ॥ 
নৈবেছ্া দাও গো মোরে নচেৎ জানিবে । 
বুড়া পতি আর চারি সতীন যে হবে ॥” 
আর এক দিন প্রভু গঙ্গান্গান করি। 
দেখে যে পুজে মা লক্ষ্মী দেব ত্রিপুরারী ॥ 
প্রভু কহে “হেথা দেখ আমি মহেশ্বর ।৮ 
“পুজিয়া আমায় লও অভীপ্সিত বর ॥৮ 
মলিকার মালা লক্গমী গৌরগলে দিল। 
মনে মনে হরি তায় অঙ্গীকার কৈল ॥ 
দিন দিন পৌগণ্ড দেখা দিল তায়। 
চাপল্য বাড়িল প্রভুর শান্ত নাহি হয়॥ 
শচীদেবী একদিন তাহারে ভৎণসিল। 
উচ্ছিষ্ট হাড়ীর পর প্রন যে বসেল ॥ 


৯০ 


ম্বিতবিতকিজ ছাল 


মাতা কহে,-_-তরা করি এস সান করি” । 
“অশুডটি হয়েছ” তুমি লজ্জায় যে মরি ॥” 
প্রভু কহে,”_“আছে ব্যাপি" ব্রহ্ম সর্ববস্থানে” 
“হ্দযে আছযে কৃষ্ণ অন্তধ্যামী নামে ॥” 
শচীদেবী অনায়াসে লভে ব্রন্মজ্ঞান । 
ব্রহ্ম ঘে করে গো ভাই ব্রন্মের ব্যাখ্যান ॥ 
আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভগ্রিগণ । 
সন্দেহ না কর ইথে জুড়াবে জীবন ॥ 
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করয়ে শয়ন । 
দেখে দিব্য লোক আসি ভ"রেছে ভবন ॥ 
কভু যে গে হয় প্রভুর মুপুরের ধ্বনি। 
শচী মাত! চেয়ে রয়, বলে»_-“একি শুনি” ॥ 
এইবধপ নানা লীলা করে গোরা রায় । 
অনুভবে নাহি আসে মুখে না যুয়ায় ॥ 
এবে ষে কহিব কিছু ৫কশোরের লীলা ৷ 

শ্রদ্ধা করি শুন ভাই ক'রোনাকো হেলা ॥ 
পড়েন; পড়ান গৌর নানা শিষ্যগণে | 
“ব্যাকরণ, হ্যায়,-কুষ” কহে সর্ববজনে ॥ 
সকলেই করে গৌরে অনেক সম্মান ৷ 

ঘরে পাঠাইয়া দেয় কত ধন ধান ॥ 
শচীদেবী আনন্দেতে হয় যে মগন। 
জানেনা নেমেছে চাদ ভক্ত-প্রাণধন ॥ 
জান্বীতে নানা কেলি করে গোরাশশী ৷ 
ধ্যানস্থ হইয়া! দেখ কৃষ্ণ-দাসদাসী ॥ 
একছদন বিপ্র এক “তপন মিশ্র” নাম। 
“সাধা, সাধন” কিবা হয় চিন্তে অবিরাম ॥ 
স্বপনে দেখে যে এক বিপ্র তায় বলে। 

“যাও যাও ত্বরা করি নিমায়ের টোলে ॥৮ 
নিমাই পণ্ডিত তাহা করিবে নির্ণয় । 
ইথে নাহি কর আন্‌ মেশ্র মহাশয় ॥৮ 
স্বপপ দেখি ত্বরা করি বিপ্র সেথ। গেল। 

“নাম সংকীর্তভন” শ্রভু উপদেশ কৈল ॥ 


৯৪১ 


এই মত গৌড়ে প্রভু করে নান! লীলা! । 
শুন মোর ভাই বোন্‌ বয়ে যায় বেলা ॥ 
কৈশোর-বয়সশেষে শুন বন্ধুগণ। 
দিথিজয়ীর দর্প চুর্ণ করে নারায়ণ ॥ 
চাদের জ্যোছন1! হেরি সহশিষ্তগণ | 
বসেছেন প্রভু মোর কৃষ্ণেতে মগন ॥ 
হেনকালে দিথ্িজয়ী এল যে তথায়। 
প্রভুরে কহিছে ডাকি,_-শুন মহাশয়” ॥ 
“ব্যাকরণ-শিক্ষা শিষ্যে দিতেছ যে তুমি । 
শুনেছি আড়ালে থাকি, দিখিজয়ী আমি ॥৮ 
প্রভু কহে,_“মোরা সব বড়ই নবীন। 
কেমনে হইব বল ইহাতে প্রবীণ ॥ 
কবিত্ব তোমার কিছু শুনাও স্বজন ৷ 

গঙ্গার বর্ণনা কর হে দ্বিজরতন ॥৮ 


. শুনিয়া ব্রাহ্মণ গব্বে শ্লোক বিরচিল। 


একশত শ্লোক দণ্ডে বর্ণন করিল ॥ 

“নান! দোষে ছষ্ট শ্লোক” প্রভু কহে তায়। 
দিখিজয়ী অবাক্‌ হয়ে চাহিয়া যে রয় ॥ 

একে একে সব দোষ দেখান তাহায় । 
দিখিজময়ী হার মানি মাথা যে নোয়ায় ॥ 
নানাভাবে করে প্রভু কৈশোরের লীলা । 
এবে যে দিল গো দেখা যৌবনের বেলা ॥ 
“ছ্যতি” আর “ভাব রাধার করিয়। গ্রহণ । 
“হরি” “হরি বলি হরি করয়ে কীর্তন ॥ 
হবি” হয়ে হরি” বলে মোর গোরারায়। 
আপনি আচরি ধন্দ জীবেরে শিখায় ॥ 
“আধেয়' হইয়। কৃষ্ণ রাধার আধারে । 

কখন, ব! কাদে দেখ 'গোপী' “গোলী” ক'রে ॥ 
কখন' বা বলে ডাকি নিজ-জনগণ | 

“শুন শুন, বাঁশী বাজায় মদনমোহন ॥৮ 
এইরূপে হাসে কাদে নিতায়ের সনে । 

যে নিতাই অভেদমুত্তি শাস্্েতে বাখানে ॥ 


শুর 


হবি চান 
সদাই যে করে পান নিজের মাধুর্য 1 
কাজীরে উদ্ধার. করে দেখাইয়া বীত্ষ্য ॥ 
যবন হরিদাসে দিল প্রেম-আলিঙ্গন । 
বেনাপোলের বনমধ্যে যাহার সাধন ॥ 
তিন লক্ষ নাম যে গো জপে রাত্র দিনে । 
জীবনের সার নাম দৃঢ় করি মানে ॥ 
যে হরিদাস বেশ্যায় পথ দেখা ইল । 
বৈষ্ণব-ছ্বেবী রামচন্দ্র যারে পাঠাইল ॥ 
সদাই যে রহে মাতি সংকীর্তন রঙ্গে । 
নব ভাবে গোরারায় ভকতের সঙ্গে ॥ 
আমাদের প্রাণারাম বড়ই উদাব । 
মুক্ত করে পাপী যত সংসার মাঝার ॥ 
নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করে গোরাশশী । 
কীর্তনে রহিয়া ওগো মাতি দিবানিশি ॥ 
আচগালে দেন কোল দয়াল কানাই । 
উদ্ধারিতে জীবকুল, বলিহারী যাই ॥ 
অর্গল করিয়া! বন্ধ শ্রীবাস অঙ্গনে । 
বহুদিন করে নাম অস্তুরঙ্গ সনে ॥ 
চাপাল গোপালে প্রভু উদ্ধার করিল । 
“দয়াল+ “দয়াল' বলি সাড়া পড়ি গেল ॥ 
গঙ্গাদাস পগ্ডিতে করিয়। উদ্ধার । 
জগাই মাধায়ে কোল দেন সারাৎসার ॥ 
উদ্ধব দর্শনে রাধা পাঁগল যেমতি । 
“কৃষন্ু “কৃষ্চ বলি কাদে ন! থাকে শকতি ॥ 
সেইন্দপ হাসে কাদে মোব গোরাাদ । 
বহিমুখে করে ভক্ত, পাতি প্রেম-ফাদ ॥ 
এক আত্র-বীজ প্রভূ অঙ্গনে রোপিল । 
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ মুহুর্তে বাঁড়িল ॥ 
ফজিল কত যে ফল যাই বলিহারী । 
কষ্েের সেবায় দেয় নিকুঞ্জবিহারী ॥ 
এইন্ধপে হ'লো শেষ চবিবশ বৎসর । 
অপরূপ করে লীলা গৌরঙিম্ন্দর ॥ 


আশতকপন্ নিমাই ৯৪৭ 


কেমনে বশিব স্ব সামি মুঢ়মতি । 
নানা লীল1 করে গোরা গোলোকের পি. ॥ 
ত্যাগ-শিক্ষ! দিতে গ্রভু ভ্রেতগতি ধায় । 
মাঘ মাসে শুরুপক্ষে “ভারতী” যথায় ॥ 
সন্ন্যাস লইয়া পরে কত স্থানে গেল। 
রূপ-সনাতনে ঠাকুর উদ্ধার করিল ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় ধার। গিয়া বৃন্দাবন । 

লুপ্ত তীর্থ করে উদ্ধার, প্রিয় বন্ধুগণ ! 
পুরীধামে ছিল এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ । 
নিরাকার ব্রন্মাবাদী সুধীর সুজন ॥ 
ষড়ভুজ রূপ ধরি অতি মনোহর । - 
উদ্ধার রুরিল তারে দেববিশ্বস্তর ॥ 
জয়দেব আর কবি চন্তীদাসের শীত । 
আব্বাদিল রামানন্দ-সরূপ-সহিত ॥ 

" “বিশাখাতত্ব রামানন্দে গোদাবরী তীরে ।. 
“সাধ্য সাধন তত্ব পুছে বারে বারে ॥ 
নানা কথা কহি রায় কহে সর্ববশেষে । 
“রাধাকৃষ্ণ__ শ্রেষ্ঠরস ভজিবে হবিষে ॥৮ 
এইবপে প্রভু মোর সাধন শিখায় । 

জগৎ জীবের লাগি জেনো সুনিশ্চয় ॥ 
যেরূপে অজ্জুনে কৃষ্ণ উপলক্ষ করি । 
দেখাল জগতজনে সাধনার তরী ॥ 
জশ্ীরঙ্গক্ষেত্রে গেল কাবেরীর তীরে । 
শ্রীরঙ্গ হইল অস্থির দেখিয়। তাহারে ॥ 
বাস করে প্রভু সেথা ত্রিমল্লেব ঘরে । 
বৈষুবের সনে প্রভু চাতুন্মাস্ত করে ॥ 
পরমানন্ন পুরী সনে মিলন হইল । 
 কুষ্দাসে প্রভু তবে উদ্ধার কৃরিল ॥ 
সপ্ত তালে প্রভু যে করেন বিমোচন । 
সেতুবন্ধ -রামেশ্বর করেন দর্শন ॥ 

. সেখানেতে কৃম্ম-পুরাণ শ্রবণ করিল। 
অারণ তার মাযাসীতা। যাতাত লিখিল ॥ 


১৯৪৮ 


বিতিককেকা গা 


প্রচারিল এরপে সর্বত্র কৃষ্ঃনাম । 
একদণ্ড নাহি করে কোথাও বিশ্রাম ॥ 
এবে যে করিব শেষ নিমায়ের কথা । 
গোরা যায় বুন্দাবন শাস্ত্রে আছে গীথা ॥ 
লোকালম-পথ ছাড়ি বনপথে ধায়। 
সঙ্গেতে চলেছে এক বিপ্র মহাশয় ॥ 
প্রভুগত প্রাণ তার “বলভদ্র' নাম। 
সর্ববতীর্থ মানসে যায় বৃন্দাবন ধাম ॥ 
হ্গম বনে চলে প্রভু “কষ নাম স্মরি । 
ব্যা্র ভল্লুক ছাড়ে পথ তাহাকে নেহাঁবি ॥ 
একদিন বন্য পথে ব্যাস্ত নিদ্রা! যায় । 
আচম্িতে শ্রীচবণ স্পশিল তাহা ॥ 

প্রভূ কহে,__-“কহ কৃষ্ণ” ব্যান যে উঠিল। 
“কৃষত” “কৃষ্ত” বলি ব্যান নাচিতে লাগিল ॥ 
ঝারি খণ্ড পথে প্রভু কাশীধাম গেল । 
স্থাবব জঙ্গমে কৃপা পথেতে করিল ॥ 
তপন মিশ্র গ্রহে প্রভু করি অবস্থান । 
বেদাস্তিক প্রকাশানন্দে ককিল যে ত্রাণ ॥ 
সেথা হ'তে প্রভূ মোব প্রয়াগে আসিয়া । 
নদী আসান করিল যে হরধিত হয়া ॥ 
যমুনা দেখিয়া প্রেমে ঝাপ দিল তায়। 
ভট্টাচার্য সচকিতে তীরেতে উঠায় ॥ 
এইব্দধপে নান! পথ ভ্রমি গোরাধন । 
বৃন্দাবনে পঁছছিল, শুন বন্ধুগণ ॥ 
দিব্যোন্মাদ হয় প্রভূব অতি চমতকার । 
যাহা তাহা কৃষ্ স্কুবে বহে অশ্রুধাব ॥ 
যমুনার চল্লিশ ঘাটে করে প্রভু জান । 
সেই বিপ্র. দেখাইল সব লীলাস্থান ॥ 
মধুবন তালবন যত আছে ভাই । 

সব্ধত্র গেল গো মোর প্রাণের নিমাই ॥ 
ধান্সের জমিতে জল দেখিয়া হাসিল । 


* শ্লাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড সেথা নিরূপিল ? 





ভক্ভি-্ঠাক্ষু বালী ৯১৪৯ 


হরধিত হ'য়ে প্রভু করে সেথ। স্নান । 
ব্রজনারী আশীবিল দিয়! হব্বা ধান ॥ 
মানস-গঙ্গায় প্রভু শান সমাপিয়। । 
পরিক্রমে গোবদ্ধন ব্যাকুল হইয়া ॥ 
এইবপে নানা স্থান কবিয়া ভ্রমণ । 
পুরীধামে এল" ফিবি” ভক্ত প্রাণধন ॥ 
দেখিয়া! স্বনীল-জল সাগরের হবি । 
কৃষ্ণ !” বলি দিল ঝাঁপ যাই বলিহাবী ॥ 
কেমনে বণিব তার অপার মহিমা । 
পুরাণাদি বেদ ধার দিতে নাবে সীমা ॥ 
নাম-কীর্তন এইকপে করি সমাপন । 
জগমাথে গেল মিশি জগৎজাবন ॥ 


ভক্তি-ঠাকুরাণী । 


কেমনে পখার্শব আমি ভক্তিতত্ব-কথা । 
বাধাবাণী কব কৃপা গাহি সেই গাথা ॥ 
তুমি যে জগতমাতা গোলোকবাদিনী । 
মম বাঞ্ছ।! কর পুর্ণ ক্ল্যাণদায়িনী ॥ 
আমা হেন নরাধম না আছে ধরায়। 
বিতরি করুণা তব রাখ বাঙ পায়॥ 
বিপদ সাগরে পড়ি ডাকিতেছি আমি । 
অধমে চরণে স্থান দাও দেবি! তুমি ॥ 
সত্য পথে কর মোবে সদাই চালিত । 
বপ্ধাবাতে নাহি যেন হই বিচলিত ॥ 
দৃঢ় করি হুৃদে ধরি যেন ও চরণ। 
যাহাতে মিলিবে “কুকি” ভক্ত-প্রাণধন ॥ 
বাঙ্যাবধি আখি নীরে ভাসিতেছি আমি । 
কৃপা-কটাক্ষপাত কর রাধে তুমি ॥ 


১৫০ 


ব্িন্েতকের দান 
আর ত' সহিতে নারি বৃষ্ভামু-স্ৃতা। 
হৃদয়ে শকতি "দাও ওগো বিশ্বমাতা ॥ 
কতকাল বাহিতেছি জীবন-তরণী ৷ 
কবে বা হবে গে। শেষ পতিতপাবনী ॥ 
এরূপে কেমনে আমি কাটাইব কাল” 
হৃদি মাঝে “এস রাধে ঘুচুক জঞ্জাল ॥ 
বড় সাধ পুজি দেবি! যুগলচরণ । 
হবেনা কি বাগ্ণ মোর কখন” পুরণ ? 
তবে কেন হেথা তুমি পাঠালে আমায় । 
চরণ-বিরহ আর সহনে না যায় ॥ 
কি আর বলিব আমি সেই শ্যাম-কথা। 
সদাই দিতেছে মোরে প্রাণে বড় ব্যথা ॥ 
কেন সে নিঠুর এত জানি না! যে আমি । 
কেবল পাঠায় মোরে যে ব্যথা-ভূমি ॥ 
আড়ালে থাকিয়া মোর রহস্ত যে দেখে । 
ইথে বড় পাই ব্যথ! তাই ডাকি তোকে ॥ 
এখন গাহিতে চাহি তোর যে মহিমা । 
নারদাদি ব্যাস যার দিতে নারে সীমা ॥ 
কর দেবি! আশীর্বাদ হতভ।.”. মোরে । 
যেন শক্তি পাই আমি ভক্তি বণিবাবে ॥ . 
মাখি সব বৈষ্বের পদধূলি গায়। 
খু'ঁজিতে চলিন্থ আমি ভক্তি গো যেথায় ॥ 
এবে আমি কহিব যে ভক্তির মাধুরী । 
যাহাতে ম্যামের মন করে সদা চুরী॥ 
“সম্বন্ধ” মোদের-__-“কৃষ্৮, “অভিধেয়'- “ভক্তি” | 
“কৃষপ্রেম প্রয়োজন”, বৈষ্ণবের মুক্তি ॥ 
তীশ্বরে পরানুরক্তি” তারে ভক্তি, বলি। 
ঈশ্বর মোদের-_-“কৃষ্ণ। যেওনাকো ভূলি 8. 
নবছীপ বৃন্দাবনে করোনাকো আন্‌। 
ছুইই হয় ফে ভাই নিত্য-কৃষ্ণ-ধাম ॥ 
ভক্তিই সাধ্য মোদের ভক্তিই সাধন । 
ফাহাভে মিলিবে সাই শ্রীরাধারমণ ॥ " 


ভক্ভি-ঠাক্ুকাণী ৯৪১ 
“গুরুপদ্গে রাখি মতি কর গো সাধন। 
গুরুকপায় . পাবে তুমি" মুরজীবদন ॥ 
“সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা উক্তি ।” 
“কৃষ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে 'মহাশক্তি ॥” 
“তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন ।৮ 
“নিরপরাধে কৈলে নাম পায় প্রেমধন ॥” 


“কৃ যদি কৃপা করে কোন ভাগাবানে |” 
“গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥% 
করে যদি মহাপাপী সদা গো কীর্তন। 
শ্রেষ্ঠ দ্বিজে পরিণত হয় সেই "জন ॥ 
ব্রক্মাণ্ড পুরাণে তাহা! আছে যে বণিত। 
ভয় নাহি ক'রো তুমি হইয়া পতিত ॥ 
হরির প্রীতির তরে চিণ্ময- বুদ্ধিতে, 

মে জন করে গো পুজা তার বিগ্রহেতে | 
জীবেরে তাদৃশী প্রীতি করেনাকো। ভাই, 
কনিষ্ঠ ভকত” বলি জানিবে সবাই ॥ 
আবার কুথ্ঃর প্রতি করে যে বা প্রীতি, 
বন্ধু,বলি মানে তায় আছে ধার ভক্তি ; 
কৃপা করে যারা হয় নির্বোধ সরল, 
উপেক্ষা করে গো এ বিদ্বেষীর দল, 
“মধামাধিকারী বৈষ্ণব শাস্ত্রে তারে বলে । 
বিদিত আছে যে ইহা এই ভূমগুলে ॥ 
এখন শুন গো মোর ভ্রাতা-ভগ্রিগণ ।- 
'ভাগবতোতমের কিবা হয় গো! ভূষণ ॥ 
"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মৃত্তি। 
সব্ধধুত্র হয় তার হষ্টদেব স্ফুত্তি ॥৮ " 
সব্বভূতে দেখে সে যে কৃষ্ণ-ভগবানে, 
আকার গে! আত্ম! যিনি শাজ্সেতে বাখানে__ 
সর্ববভূতে "দৃষ্টি হর - সর্বক্ষণ রয়, 

ছলন। চাতুরী সব জানিতে যে পায়: 


বিতর দাঞ্জ ' 
অস্তপ্নে থাকিয়া যিনি সবাফাক্ধি মন 
পরমাতআ্মারপে সদা করেন দর্শন ॥ 
নিরপেক্ষা- হয় ভিক্তি' কিছু নাহি -চায়। 
নিজেই “সৌন্দর্য্য আর “অলঙ্কার” হয় ॥ 
“আমি ত' কৃষ্ণের দাস”--যেবা এই বলে । 
“দয়া আর “টৈন্ঠ” সেবা করে কুতুহলে ॥ 
সুদৃঢ় বিশ্বাস কৃষ্ে আছে ভাই ধার। 
মনেতে জানিবে--ভক্তি” জন্মেছে তাহার ॥ 
অচিরেই কৃষ্ণ তায় উদ্ধার করিবে । 
ব্রজে “াধাকৃষ্ত তার অবশ্য মিলিবে ॥ 
এবে যে শুন গো! ভাই আব নান৷ কথা । 
পায়ে পড়ি ধর ধেধ্য শাস্তি পাবে তথা ॥ 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ |” 
“অতএব মায় তারে দেয় সংসার-ছঃখ ॥৮ 
“কতু স্বর্গে উঠায় ক নরকে ডুবায় 1” 
“দণ্ জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥৮ 


াঃ চি নং নং গং 


“জীব নিত্য কৃষ্দদাস তাহা ভুলি গেল ।” 
“সেই দোষে মায়! তাৰ গলায় বাঁধিল ॥ 
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন । 
“মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ডের চরণ ॥ 


সর নক ন্ট রি 


“কৃষণনাম হইতে হবে সংসার মোচন |” 
“কৃষ্নাম হইতে পাবে কৃষ্চের চরণ ॥% 


“আপনি সভারে প্রভু করে উপদেশ |” 
“কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥৮ 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।” 
“হরে বাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥* 
“প্রভু বোজে কহিলাম এই মহামন্ত্র 1৮ 
“ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ববন্ধ ॥% 


ূ খ্,” 


“ইহ! হৈতে জবর্ষ সিদ্ধি হইবে সভার ।” 
“স্ব্ক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর ॥* 
প্ৰশে পচে মিলি নিজ ছুয়ারে বসিয়া |” 
“কীর্তন করিহ সভে হাতত তালি দিয়া ॥” 
“্হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 1৮ 
"গোপাল গোবিন্দ রাম শ্ামধুত্থদন ॥৮ 
“কীর্তন কহিল এই ভোমা সভাকারে 1” 
প্্্ীয়ে পুজে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে ॥৮ 
ঝা ও ও ০৪ সর 
“কৃষ্দাস অভিমানে ষে আনন্দ সিঙ্কু।” 
«কোটা ব্রহ্ম সুখ নহে তার এন্ বিন্দু ॥৮ 

০ রঃ ৬ সঁ চা 
“কৃষ্ণনাম মহামস্ত্রেরে এই ত" স্বভাব ।% 
«যেই জপে তার কৃষ্চে উপজয়ে ভাব ॥” 
১৬ ক সঃ হর গর 
“নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীন্তন ।৮ 
“কৃষণ-নাম উপদেশি তার সর্বজন ॥” 

ও নাঃ নি ধি হ্ 
“অতএব মালী- আজ্ঞা দিল সবাকারে 1৮ 
“ধাহা তাহ! প্রেম ফল দেহ যারে তারে ॥৮ 
হা বি প্ নি সি 
*গোবিন্দ-ভজনে হয় সবে অধিকারী |” 
*“টকিব। শুদ্র কিবা বিপ্র পুরুষ বা নারী ॥” 

মি ১৪ হি ৪ জি 
বৈষ্বের ধশ্ম হয় করিতে প্রচার । 

যাহা হ'তে জীব সব পাইবে উদ্ধার ॥ 
প্রচারেতে যেখা ভাই ব্যাঘাত দেখিবে। 
রূঢ় বাক্য কদাপিও মুখে না আনিবে ॥ 
বৈষণবের নিন্দা ভাই ক'রোনা কখন" । 
বৈষঞব-বিছ্েষী কৃষ্ণের পায় না চরণ ॥ 
বৈষ্ব-দর্শনে যদি ক্রোধ উপজয়, 

অথবা অভিনন্দন না কর তাহায়, 


ব্বিত্বেতকির চাশ 


অধঃপতন হবে তব নিশ্চিত জানিবে। 
এই হেতু সাবধানে তুমি যে চলিবে ॥ 
উচ্চৈস্বরে করিলে ভাই নাম-সংকীর্তন । 
শতগুণ পুণ্য লাভ করে ভক্তজন ॥ 
উচ্চারিতে নাম যার না আছে শকতি। 
সে জীব তরিয়া যায় শুনি উচ্চ গীতি ॥ 
এখন শুন যে মোর প্রিয় বন্ধুগণ । 
বীজ মন্ত্র যাহা হ'তে করিবে গ্রহণ ॥ 
যে গুরু দেখিবে ভুক্ত সৎসম্প্রদায় । 
অনুভবে মিলেছে ধার বাঁকা শ্যামরায় ॥ 
শাস্স নাহি জানে যদি তাহে নাহি ক্ষতি। 
প্রত্যেক বাক্যেতে ষাব শাস্ত্রের বসতি ॥ 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্না, করণাপাটব । 
যাহাতে আদৌ নাই এই দোষ অব ॥ 
অচিরেই তাকে তুমি বরণ করিবে। 
নিত্য-প্রকাশ গুরুতত্ব মনেতে রাখিবে ॥ 
গুরু-শক্তি পরিব্যাপ্ত আছে সব ঠাই। 
ভুলি না যেও গে! মোর প্রিয় বোন্‌ ভাই ॥ 
“বুন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন ম্দ্ূন 1৮ 
“কাম বীজ কাম গায়ত্রে ধার উপাসন ॥” 


১৫ ৮১ ম চা চা 


গোলোকেতে আছে শুন ভগ্লী-ভ্রাতৃগণ । 
'গৌর-পীঠ 'কিষ্-পীঠ ভূবনমোহন ॥ 
সাধনার কালে যেব গৌর শুধু ভজে, 
প্রেম-ভক্তি করি লাভ গৌর-রসে মজে; 
নিত্য দেহ লাভ করি গোর-পীঠে বায়। 
উদার রূপেতে প্রভু আছে গো যেথায় ॥ 
সেখানেতে ভজে গিয়া গৌর প্রাণধন । 
সাঙ্গোপাঙজ সঙ্গে যেথা আছে নারায়ণ ॥ 
আবার যে জন মাত্র করে কৃঝ্-পুজা। 
কৃষ্-লীঠে যায় চলি উড়াইয়া ধ্বজ। ॥ 


. ভদ্ষ্িত-ভীাক্ষুরালী ১৫ 


সেথা গিয়া করে সেবা. মুরলীবদন । 
মাধুর্য্যের মুত্তি সে যে মদনমোহন ॥ 
এবে শুন লীলা কথা মাধুর্যের সার। 
যাহা গো করিল দান গৌর-অবতার ॥ 
শুনিলে সে ব্রজলীল। বুক ভরে বায়। 
শমন পলায় ত্রাসে ফিরিয়া না চায় ॥ 
রাধাকৃষ্ণ করে লীলা ভূবনমোহন । 

লয়ে. সব কুলবতী ক্রজাঙ্গনাগণ ॥ 

কৃষ্ণ নাহি জানে তাহা না জানে গোগীগণ । 
“ক্টোহার রূপ গুণে দোহার নিত্য হরে মন ॥৮ 
বাজে গো শ্টামের বাশী মরমে পশিয়া । 
আকুল করে গো সব ব্রজবালা-হিয়া ॥ 
স্বীয় স্বীয় গৃহ ত্যজি কুলবধুগণ । 
উদ্ধশ্বাসে ছুটে যথা মুরলীবদন ॥ 
'লোকলজ্জার ভয় তারা করেনাকো। ভাই । 
মহাভাবে মত্ত যথা উন্মাদিনী রাই ॥ 
কলঙ্ক রটেছে ওগে! ত্রিভুবনে ধার । 
যোগী খধি গাহি যাহা ইস্ট লভে তার ॥ 
রাখালেরা -্করে খেলা যমুনাপুলিনে ৷ 
ধীর সমীর বহে যেথা রাত্রিদিনে ॥ 
কদম্ব বৃক্ষের তলে হেথা শ্যামরায় । 
বসুনার তটে মোহন মুরলী বাজায় ॥ 
যমুনা যে বহে উজান বাশরীর তানে?। 
মীন দেখে গো শ্যামে অনিমেষ নয়নে ॥ 
তাহ! দেখি রাধারানী করে; _ক্হায় ! হায় 1” 
কেন যে দিল গে! বিধি পলক আমায় ॥৮ 
আবার দেখি গেো৷ সেথা গিরি-গোবদ্ধন্‌। 
গলে যায় শুনি “এ 'মুরলী" মোহন ॥ 
শ্যামন্ুন্দর করে লীলা অস্ত নাহি তার । 
প্রকৃতি হাসে যে সদা লয়ে পুম্পভার ॥ 
রাই সেথা বসে থাকে কুঞ্জে মান করি । 
মাধব সাধে গো তার হ'চরণ ধরি ॥ 


কন্বিন্বেতেকের ছাল 


তবুও ভাঙ্গেনা মান “মধুন্গেহ” বলি” । 
গ্ুৃতন্সেহে” ভাঙ্গে মান যথা 'চক্দ্রাবলী ॥ 
এইরূপে গোপগোগী ভূঞ্জে সেবাস্খ । 
থাকেনাকো। তাহাদের জাগতিক-হংখ ॥ 
মিলনে বিরহ সেথা বিরহে মিলন। 
তাই হয় আনন্দের পুর্ণ আন্মাদন ॥ 
বাল্যে একদিন ব্রহ্ম! ব্রসলোকে শিয়া । 
গোবৎস করিল চুরি সন্দিধ হইয়া ॥ 
এশ্বর্ধ্য-প্রকাশ করি ঠাকুর কানাই । 
হলেন গোবৎস নিজে বলিহারী যাই ॥ 
দেখিয়া কত যে ব্রন্মা স্তব আরস্তিল। 
পুরাণ পড়িলে তুমি জানিবে সকল ॥ 
আবার দেখি যে হেথা অপরূপ-শোভ! । 
ময়ূর ময়ুরী নাচে বড় মনোলোভা ॥ 
কোথাও বা দেখি ভাই হরিণ হরিণী।, 
ছুটিতেছে ম্বছ-মধু প্রাণ-বিমোহিনী ॥ 
এইরূপে কত লীলা মোর শ্যামরায় ৷ 
বন্দাবনে করে সদ কহনে না যায় ॥ 
ভূমি ধার চিস্তামণ কল্পতরুমক্স। 
কামধেন্্র যেথা সেখ! ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ 
দেখিতে যে বড় সাধ হয় মোর ভাই। 
আশীর্বাদ কর মোরে তোমরা সবাই ॥ 
অবশেষে মহারাসে মদনমোহন । 
ভক্তবাঞ্ছ। পুর্ণ করে জগতজীবন ॥ 

যাহা হ'তে উঠেছিল “রাগ” হাজার ষোল 
'রাগিনী” ছত্রিশ হাজার গগন মোহিল ॥ 
সাধন ভক্তিতে ভজে গৌর-শ্যামরায় ৷ 
লভে সে যে এই লীলা জেন” স্ুনিশ্চয় ॥ 
কাম্ব্যহ করি লাভ দেহ হয় ছুই। 
গৌর-লীঠ কৃষ্ণ-লীঠে থাকে যে সদাই ॥ 
অপার আনন্দ-লাভ করে সেই জন। 
অন্ত-যোগে দিতে যাহা না পারে কখন ॥ 





ভদ্ি-উান্ানী ১৫৭ 


ভাগাবান হও যদি, অক্দাণ্ড অ্রমিভে । 
ভক্তিলভা "বীজ পাবে কৃঝ-আ্রসাদেতে ॥ 
বীজমন্ত্র গুরু হ'তে করিয়া গ্রহণ । 
মালী হয়ে সেই বীজ করিবে রোপণ ॥ 
শ্রবণ কীর্তন জলে সেচন করিবে। 
ভক্তিলতা-বীজ তবে অবশ্য বাড়িবে ॥ 
“নাম-বিগ্রহ-ত্বরূপ তিন একক্প |” 
“তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥* 
“দেহ দেহী নাম নামী কৃষেে নাহি ভেদ 1৮ 
“জীবের ধন্ম, নাম, দেহ, অ্ববূপ,-বিভেদ ॥৮ 


১৪ সঃ নু সং সং 


নিষ্ঠাসনে নাম তুমি যতই করিবে । 
ততই কৃষ্ণেতে তব প্রেম উপজিবে ॥ 
সিদ্ধি না আসিতে পাবে তাহে ক্ষতি নাই। 
বাড়িবে-__দেম্ত, প্রেম যাতে বশ কানাই ॥ 
ভক্তি-যোগ বিনা ভাই অন্ত যোগে সব । 
সিদ্ধি আসি বাধ! দেয়; প'ডে যায় রব ॥ 
অহন্কাত্র সাধক যে হয় আত্মহারা । 
যোগচ্যত হয় তাই কলে গেছে গোরা ॥ 
আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভ গ্রিগণ, 
নামের অক্ষর মনে করিয়া চিন্তন, 
অষ্টপাশ হ'য়ে মুক্ত কর সদা নাম। 
অচিরেই পাবে তুমি “রাধা” আর “যাস” ॥ 
ভূলি যে যেওনা কৃষ্ণদাসদাসীগণ । 
ব্রীগৌরাঙ্গ হন যে মদনমোহন ॥ 

যদি কোন মহাপ্রাণ হয় গো স্পন্দিত । 
বিশ্বগ্রাণ উঠে মাতি হইয়া! বন্ধুত ॥ 
সেইরূপ জ্ীগৌরের নামের বঙ্কারে । 
সবাই বলিছে দেখ প্হরে কৃষ্ণ হরে” ॥ 
চরণে ধরি গো সবার কহ কৃষ্-নাম । 
ভব-আলা যাবে দুরে পুরিবে মনক্ষাম ॥ 


৯৫৮৮ ব্িতেকেকের দান 


আমরা থাকিব কেন ঘুমে অচেতন । 
ডাকিছে স্বয়ং হরি ভক্ত-প্রাণধন ॥ 
অতএব ত্যাগ করি জ্ঞানাষ্টাঙ্গ-যোগ, 
যাহাতে হয়না কোন আনন্দের ভোগ ; 

্রষ্টা, দৃশ্ঠ, দর্শন গো! থাকে না যথায়, 
জীবাত্মায় বিসজ্জিয়ে সর্বনাশ হয় ॥ 

শুদ্ধ চিত্তে কর নাম প্রাণ-অভিরাম । 
রক্ষা করিবে সদা! জলধর-শ্যাম ॥ 

যেরূপ অজ্ঞুনে কু রক্ষিল সমরে। 
ভীম্ম-শরজাল হ'তে বিদ্ধ হয়ে শরে॥ 
আর এক কথা মোর প্রিয় বন্ধুগণ। 
শুনিলে হইবে হিত শুন দিয়! মন ॥ 
করিবে তোমরা সদ। বিগ্রহ দর্শন । 
লুহ্িত হইবে দেহ কৃষ্ণের প্রাঙ্গন ॥ 
মথুরা-মগুলে ভাই করিলে যে বাস। 
কৃষ্ঃ-ভক্তি ক্ষিপ্র পায় রয়নাকো ত্রাস ॥ 
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট ভাই করিবে ভক্ষণ 
পাদোদক নিষ্ঠটাসনে করিবে সেবন ॥ 

দেহ অপটু মোদের মন যে চঞ্চল। 
আছে শুধু বাক্য এক তারে করি বল॥ 
গ্রাময-কথা” কহিবে না, শুনিবে না, ভাই। 
অমানী হইয়া নিজে মানিবে সবাই ॥ 
বাকোর সুব্যবহার এস মোরা করি। 
মুখে সদ! উচ্চারণ করি গৌরহরি ॥ 

যে গৌর ঝ্লেছে,_“আছে যত নগর গ্রাম 
সর্ধবত্র হইবে প্রচার নিত্য মোর নাম ॥” 
সর্বশেষে শুন এক গুঢতম কথা। 

যে কথা শুনিলে তব যাবে মনো-ব্যথা ॥% 
“নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।” 
“শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥” 


৬ ্ ক. র্‌ 


মাতেসক় খুবি 
মহাপ্রভুর এই বাক্যের গুড় মর্ম যাহা । 
শরণ লইয়া ভার শুন এবে তাহা ॥ 
কভু ত' অনিত্য নহে কষ” প্রেম ভাই। 
সাধ্য ত নহে গো ইহা বলেছে নিমাই ॥ 
চাঁকচিক্য হয় যেরূপ ময়ল! বাসন, 
স্ুমার্জিত হ'লে পরে, ভগ্মী-ভ্রাতৃগণ ! 
সেরূপ সাধন-ভক্তি প্রথমে সাধিয়া, 
করে পরিষ্কার ভক্ত, মলপুর্ণ হিয়া, 
কুষ্*-প্রেমে উদ্ভাসিত হয় নিশ্চয় । 
ছেল কাঁলি যাহাতে অনাদিকালময় ॥ 
ভগবানে থাকে যে ভাই ভাহার “হ্রূপ*, 
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে থাকে “প্রেম” অপরূপ £ 
সেই “প্রেম হ'তে রশ্মি হয়ে নিপতিত । 
করয়ে সাধক চিত্ত নিত্য উদ্ভাসিত ॥ 
প্রেম-ভভ্তি লভি সে যে শুন বন্ধুগণ। 
অচিরেতে পায় বাধা-কুষ্ণেব চরণ ॥ 


নামের ঝুলি। 


“নাম” “নাম” করি সবাই নাম ত' সোজা লয়, 
নামের বলে দেখবি হরি ভূমণ্ডলময় * 
নামেতে যে করবে পাগল, 
মন প্রাণ হবে বিহ্বল, 
বাহৃ-দুষ্টি থাকৃবেনাকো উঠবে প্রেমের ঢেউ । 
আনন্দেতে মাত্বে প্রাণ রবে না আর কেউ ॥ 


৬০ 


বিত্বেতকের দান 


স্বধামাথা! এই হরিনাম এনেছে গৌরহরি, 
পাগী-তাগী সবাই তোরা আয়রে ত্বরা করি; 
ক'রূলে এবার অবহেলা, 
চ'লে যাবে নামের ভেলা, 
মর্বি ডুবে মাঝখানেতে থাকৃবে না যে আশা । 
মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দিয়ে আয়রে ছাড়ি বাসা। 


চলে যখন যেতেই হবে ছু'দিন পরে ভাই, 

মিছে কেন “আমার “আমার করিস্‌ বল্‌ না তাই ; 
ভুলে গিয়ে সকল বাঁধন, 
কর্রে কষ্ণ-নাম সাধন, 

নিষ্ঠাসনে ক'র্লে নাম হবে প্রেমোদয়। 

তখন হরি তোরে কোলে নেবেন স্ুুনিশ্চয় ॥ 


নামাপরাধ শূন্য হ'য়ে করু “নাম” সবাই, 

আস্বে নেমে “নামে” নামে” সেই দয়াল কানাই ; 
বলেছে যে ব্বয়ং হরি, 
উদ্ধারিতে নরনারী, 

থািস্নারে মায়ার ঘোরে পেয়ে জনম সের! । 

দেখ ন| ভেবে কেউ কারো নয়, বল্ন। “গোরা? “গোরা? ॥ 


সাধু সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে কাটিয়ে দে ন1 কাল, 
মিল্বে গুরু কল্পতরু ঘুচিবে জঞ্জাল; 
সব অভিমান বিসজ্জিয়ে, 
আয়রে জীবন নদী বেয়ে, 
ডাকছে তোদের গৌর-নিতাই,-_“পারে যাবি আয়। 
সময় বয়ে যায় রে, ওরে সময় বয়ে যায় ॥৮ 


৬ 


ংশী-ধনি। 


রি ৬6৮৮-১8-৮০ 


ওই বাজে ওই শোন্‌ শ্যামের বাঁশরী, 
“আয়রে পতিত, ওরে, আয়! আয়!” ব*লে % 
ওরে মূঢ় মন, -কেন ঘুমে অচেতন ? 

নাহি পাবি শ্যামধন কাল বয়ে গেলে । 


স্থমধুর তানে বংশী ওই বাজে, ওই! 
যমুনার বারিরাশি নাচাইয়া তালেঃ 
মযুর ম্যুরী শুনি সে মধুর ধ্বনি, 
আনন্দে করিছে বৃত্য শ্ঠাম” পাবে বলে। 


হরিণ ছুটেছে ওই ! হরিনীর লাগি, 


' শুনিয়া সে সুমধুর বাঁশরীর তান; 


কোকিল ছুটেছে গচ্চাখ কোকিলার পানে ! 
শুনাতে শ্যামের সেই শলনলিত গান । 


পাপিয়া বরেছে ভান পঞ্চমের সুরে, 
শুনি কেশরের সেই মধুর বাদন ; 
সারস পাখীর সব জলে নৃত্য করে, 
এমনি সে বেণুধ্বনি ভুবনমোহন ! 


চাতক বসিয়াছিল মেঘ-বারি আশে, 
শুনিয়! ম্যামের ওই মোহন মুরলী 
ঘুচে গেল তৃষ্জা তার জনমের ভরে; 
তুই কন শ্যামধনে হেলায় হারালি ? 


যে বংশী বাজিলে রাধা হইয়া পাগল, 
ছুটে যেত” বলি,-“€কাথা শ্যাম গুণমণি 1, 
সে. বংশী-নিনাদ শোন্‌ স্থির হ'য়ে মন, 
মোহন বাঁশরী-রব প্রেম-নির্বারণী এ 


১৬২ 


বিচিবিহিকিপ দান 


শুনি ওই বংশী-ধ্বনি ব্রজ-গোগীগণ, 
ত্যজি নিজ-পতি, হয়ে পাগলিনীপার1 ; 
ছুটিত শ্যামের পানে “কোথা বধু!” বলি, 
ভাসাইয়া বৃন্দাবন ত্যজি অশ্রু-ধারা । 


ওই বেণু-ধ্বনি শুনি গাভীগণ সদা, 
হাম্বারবে পুচ্ছ তুলি শ্যাম পানে যেত? ; 
তুই কেন রলি মন হয়ে অচেতন, 
মায়ার বিষম ফাদে হইয়া বিব্রত ? 


শুনিলিনা মুঢড্মন না আছে শ্রবণ, 
বংশী-ধ্বনি উঠে ছ্যাখ_ গগন ভেদিয়া ; 
কিন্নর কিন্নরী সব ত্যজিয়া বিহার, 
অস্দরার সনে বংশী শুনে হানা দিয়।। 


শুনিয়া *০স বাঁশরীর স্মুললিত তান, 

আনন্দে আকাশে নাচে ভাবাদদল যত ; 
চক্দ্র স্র্য্য গ্রহ সব নাচে ছ্যাখ. ওই, 
গোবিন্দ-চরণ ধ্যানে হয়ে তুই রত। 


খরার 


সাগর উথলি উঠে চেয়ে ছ্যাখ_ ওই, 
নিজ-বক্ষে লয়ে ভার যত উম্মিমাঁলা, 
শুনিয়া শ্টামের বাঁশী! তবে কেন তুই 
জাগিলিনা জুডাতে এ তব্রিতাপের জ্বালা ! 


মোহিয়া “ঈ মহাব্যোম বাশরীর গান, 
প্রতিস্থানে হয় গ্ভাখ ঘাত-প্রতিঘাত ; 
শুনিলি না সে মধুব রাগিণী-আলাপ, 
বৃথায় জীবন-রবি হল অস্তমিত ! 


স্থাবব জঙ্গম নাচে আনন্দে বিহ্বল, 
ঘুমাস্‌ না মুঢ়মন জাগ. এইবার ; 
স্যামের তরণী এসে লেগেছে যে ঘাটে, 
উঠে পড়, বদি হবি ভবসিম্ু পার। 


২নী-ধবন্ি 


মধুকর করে সদা যে শ্ঠটামের গান, 
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ রবে মাতায়ে সবায়; 
সে শ্যাম বাজায় বংশী শুনিলিনা তুই ; 
ওরে মুঢ় মন! তোরে কি বলিব হায়! 


চরণে নুপুর শ্যাম তালে তালে নাচে, 
'রুণু ঝুনু রুণু, করি হয় তার ধ্বনি; 
কানের ভিতর দিয়া পশিয়। মরমে, 
কাদায় ভকত-জনে নীলকাস্ত-মণি । 


পেরেছি বুঝিতে মুঢ় ! জাগিবিনা তুই, 
মোহ-তক্দ্রাঘোর তোরে ঘিরেছে কেবল; 
শ্যাম-পদে রতি কভু হবেনারে তোর, 
ভূর্জিলি বিষয় সদ তীব্র-হলাহল। 


“জগৎ বাসে না ভালো” বুঝিলিনা তুই, 
কি মোহ-মদিরা পানে সদা মাতোয়ারা £ 
নিজের সর্ববন্য-ধন মদনমোহন, 

ভুলে গেলি মু তুই হ'য়ে দিশেহারা ! 


অধরে মুরলীধর ধরিয়া মুরলী, 
করিতেছে পঞ্চরসে বংশীর বাদন ; 
পড়, গিয়ে মন-অলি ! চরণ-কমলে, 
তৃপ্ত হবি মধু তার করি আস্বাদন । 


পশে ধার কর্ণে ওই মোহন-বাশরী, 
যুক্ত-বৈরাগ্য তায় করে অধিকার ; 
ছুটে চলে শ্যাম-পানে উদাসীন বেশে, 
আত্মনিষ্ঠ হয়ে থাকে সংসার মাঝার । 


রাধা-্রেমে হয়ে শ্যাম সদা বিগলিত, 
ত্রিভঙ্গ হয়েছে ছ্ভাখ, আঁখি তোর খুলি; 
এ শ্যাম চলিয়া গেলে আসিবে না আর, 
করিবিরে সদা তুই আকুলি ব্যাকুলি। 


৯৬৩০ 


১৬৪ বিতবিতেকের গাল 


মানব জনম হয় হুর্গভ সবার, 

সে কথা গেছিস্‌ ভুলে! স্থান যে ভীষণ; 
তাই বুঝি শুকদেব হংস চুড়ামণি, 
আসিবেনা বলেছিল এ মায়া-কানন। 


জীব হয় চিৎবিন্দুঃ তাতে এত” রতি! 
ভেবে গছ্াখ, ওরে মন! সে বস্তু কেমন; 
যেখানেতে চিৎসিন্ধু আছে যে উথলি, 
ব্রন্মানন্দ কাছে যার না হয় গণন। 


ভোগদেহ এ-ত” নয় গ্যাখ তত্ব ভাবি, 
(বিরিঞ্ি-বাঞ্তিত দেহ সাধনার ধন; 
বিপু সব কার “দাস” খাটাইছে তোরে, 
মায়া-মোহ-পদাঘাত খেলি অবারণ । 


উচ্গারণ কর্‌ তুই নাম-স্পর্শমণি, 

চৌদিকে ফলিবে ০সানা হবে জ্যোতিম্ময় ॥ 
টুটিবে মায়াব বাধ।, পুত-শাম্তধার! 

ছুটিবে সকল দিকে পেয়ে “দয়াময়” । 


সন 


“কৃষ্ণ মোব প্রভূ আতা” এই হয় জ্ঞান, 
ভুলায়েছে সে কথা যে মায়া কুহকিনী $ 
নাম, কপ, গুণ, লীলা করবে শ্রবণ, 

দূরে যাবে শোক তাপ মন-বিদারিণী। 


আছে যার রতি কৃষ্ঃ, নাহিকো বিষয়, 
থাকিলে বিষয়ে রতি “কৃষ্ণ নাহি পায়; 
বিরুদ্ধ স্বভাব হু'য়ের জানিয়া নিশ্চিত, 

“তোমার হলাম?” বলি” পড়, শ্যাম-পায় । 


“ভক্তি” “মুক্তি” “সিদ্ধি” পাস কম্মী-জ্ঞানী-যোগী, 
ভকতের কাছে তাহা লোক্ট্রখগ্ু-প্রায় ; 
সে চাহে ভজিতে জা গোবিন্দ-চরণ, 
ত্যাগ করি এই তিন গণি অন্তরায় । 


বংল্সী-খলি ১৫ 


করে ভোগ ভক্তগণ নানাবিধ জ্বালা ? 
সে কেন জানিস্? ওরে মম যুড় মন! 
পেয়ে শ্যাম প্রেমময় করি অনাদর, 


যা'তে না আসিবে পুনঃ এ মায়া-ভবন | 


ব্যাসদেব সর্ববশাজ্স করিয়া রচনা, 
শাস্তি নাহি পেয়েছিল মনেতে তাহার ; 
“গীমদ্ভীগবত” রচি নারদ-বচনে, 
ল*ভেছিল চির-শাস্তি সংসার-মাঝার । 


থাক মন বিষয়েতে ক্ষতি নাহি তায়, 
জগৎ কৃষ্ণের তাহা ভুল'না কখন? ; 

“আত্মেক্দ্িয়-গ্রীতি-বাঞ্7” জেনে" বিষময়, 
“কুঝ্ক্দিয়-গ্রীতি-বাঞ্ায়” হওরে মগন। 


»প্রেমপাকে জীবাস্বায়ি করিয়া মন্থন, 

লাভ করি ভক্তগণ দশা প্রেমময়ী ; 
নিত্য দেহে ভজে সদা নিত্য বুন্দাবনে, 
“রাধাশ্যাম”__ যুগল রূপ! হয়ে সর্ধজয়ী। 


হৃদয়-মন্দিরে মন দিস না অর্গল, 

প্রেমের ঠাকুর মোর সেই নীলমণি ; 
যখন আসিবে সে গো তোর সন্িধানে, 
ফিরে যাবে ছ্যাখে যদি রুদ্ধ হিয়াখানি। 


হে শ্যাম করুণাময় পতিতপাবন ! 

আমা হেন পাপাত্মার নাহি কি উদ্ধার ? 
তবে কেন ডাকে সব বলি জগন্নাথ, 
কৃপা নাহি কর যদি বরশল হরাছার ! 


মহান প্রসাদে তব দাও হে প্রেরণা, 
ব্যাকুলতা হৃদয়ের দিতে রাডা.পাক্স ; 
তুমি না চরণে প্রভু দিলে মোরে স্থান, 
আর কে দেবে গে শ্টাস. অধমে আয় ? 


১৬৬ 


বিতেবিতেকক্স দান 


সব চেয়ে হীন করি মানি আপনায়, 
কর্‌ মন! শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্তন ; 

আলোকিত করি তোর হুদয়-মন্দির, 
পশিবে সে দীননাথ কাঙ্গালের ধন। 


তোর জয়। 


৫০০ 


যুগল-চরণ ভজতে তোর প্রাণ যদি চায়, 
বাহির ভিতর কর্‌ এক্‌, থাকৃবেনাকে। ভয় ; 
সতা পথে চলে যার, 
হয়়নাকে। দিশেহারা ; 
“সত্য-ন্বরূপ” গৌর-নিতাই সদাই কাছে রয় । 
তারা ছু'ভাই বড়ই দম্জাল জানিস্‌ সুনিশ্চয় ॥ 


সত্য তরে ত্যজি ধাম মদনমোহন, 
ধরাধামে আসে নামি যেথ। বৃন্দাবন ; 
“ধরা; “ভ্রোণ' রূপে যারা, 
সাধনায় হ'লো সারা, 
“যশোদ?” “নন্দ রূপে তার! লভে যে জনম । 
সত্য তরে জান্বে, মোর ভ্রাত1 ভগ্রিগণ ॥ 


সত্যের বল বড়ই বল জানিও সবাই, 


সত্যের তরে বুন্দাবনে উন্মাদিনী রাই ; 


সত্য তরে কৃষ্ণধন, 

বাসে ভালো ভক্তজজন, 
সত্য তরে পড়ল; বাধা ব্রজে শ্টামরায় । 
মূলমজ্্ কর “সত্য- হবে তোমার জয় ॥ 


 ওগাভলাকধাস ৯৬৭ 


পিতৃ-সত্য পালন তরে রাম গুণধাম, 
যোগিবেশে পশ্ল” বনে ত্যজি সর্ধকাম ২ 
সত্য তরে রাজ “বলে, 
স্বর্গ মত্ত্য দিয়ে বলি, 
করে গমন পাতালপুরী সঙ্গে ভগবান্‌। 
এস উড়াই মিলি সবাই সত্যের নিশান ॥ 


সত্যের তরে দিল কর্ণ “পুজ্র'-বলিদান, 
সত্যের তরে হরিশ্চজ্ঞর গেল ষে শ্মশান ; 
সত্য তরে হরিদাস, 
হয়ে সদা কৃষ্দাস, 
কাজীর প্রহার গায়ে সহে যে ভীষণ। 
কৃষ্ে কহে”শকির কৃপা পাষণ্ভীরগণ !” ॥ 


সত্য তরে করে দেখ প্রাণ বিসজ্জন, 
চিতোরের যত রাণী শুন বন্ধুগণ ; 
অতএব এস মোরা, 
সত্যে মানি ঞ্রুবতারা, 
মহদনুভব-নামে হইগো মগন। 
“নাম” নামী” ভিন্ন নয়; দৃঢ় কর মন॥ 


গোলোকধাম। 


শপে বিহড ₹-৮্প্প 


চরণে পড়িয়া সবার দস্তে তৃণ ধরি। 
অনুরোধ করি আমি বল্রে গৌরহরি ॥ 
বেলা বয়ে যায় ওরে বেলা বয়ে যায়। 
বাজায় বাঁশরী এ শোন্‌ শ্যামরায্স ॥ 

ভজ “কৃষ্ণ জপ কিষঃ কহ কৃষ্ণনাম। 
নিশ্চিত নামিবে কষ ত্যজি ভার ধাম ॥ 


৯১৬৮. 


ঘিশবডকর দান 


বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক যথা । 
যোগী জ্ঞানী ,যুক্ত হ'য়ে যায় ত্বরা তথা ॥ 
ওপারেতে পরব্যোম আছে অবস্থিত । 
মনেতে জানিবে ভাই হইয়া নিশ্চিত ॥ 
অনস্ত বৈকুণ্থ তায় যাই বলিহারী। 
কুষ্-লীলা অপরূপ বুঝিতে না পারি ॥ 
সব্বোপরি আছে এক অপ্রাকৃত ধাম। 
সেই ত" “গোলোক? ভাই যেথা আছে শ্যাম ॥ 
সেখানেতে বংশীধারী বাধারাণী সনে। 
নিত্য-লীলা করে ওই নিত্য-বৃন্দাবনে ॥ 
ললিতা বিশাখা আদি যত গোপীগণ। 
মহাভাবে হয় তারা রাসোপকরণ ॥ 

নিষ্ঠ করি বল্‌ হরি যাবি তুই সেথা। 
আসিবিন। পুনরায় পেতে এই ব্যথা ॥ 
মঞ্জরী হ্টয়। কর্‌ কৃষ্-আবরাধন.। 
আন্তগত্যে গুরু-সখীর পাবি কৃষ্ধন ॥ 
সংক্ষেপে কহিন্রু আমি বস যে উজ্জ্রল। 
যে বস শুনিলে সদ! নেত্রে বহে জল॥ 
যাহার অপব নাম হয় যে শৃঙ্গার,। 
স্খী হয়ে ভজ্‌ ভাই পাবি অধিকার ॥ 
অন্যা চারি রস তোর “মলিবে হেথায়। 
নিজ হরে বলে-গেছে বাঁকা শ্যামরায় ॥ 
নিত্য ধামে গিয়ে তুই বম্য বুন্দাবনে । 
আনন্দে কটাবি কাল সখা সখী সনে ॥ 
গাথিয্া পুস্পেব হাব দিবি শ্যাম-গলে। 
মলয় বায়েতে হাব ছুলিবে দোছুলে ॥ 
শুধাইবে কত কথ। তোরে বাকা হরি । 
পূর্বে ভোর মনফ্ষাম সিদ্ধি লাভ করি ॥ 
অতএব গৌর-দভ্ত মহামন্ত্র-নায় | 
রসনায় উচ্চারণ কর্‌ অবিরাম ॥ 


৭ 


কাতর আহ্বান 
কাতর আহ্বান । 


তা এ 


অসীমের পার হ'তে, এল” গৌর ননীয়াতে, 
বিতরিতে কৃষ্ণ-নাম গুপত-রতন। 

চল ভাই সবে মিলি, হরে কৃষ্ণ হরে* বলি, 
দেবতা-হর্লভ-ভূমি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ॥ 


বেলা কয়ে যায় ভাই, এস" গৃহ পানে যাই, 
কালের বিলম্বে ওগো আসিবে শমন। 
কেশে ধরি নিবে টানি, কোন” কথ। নাহি শুনি, 


থাকিতে সময় ধর নিতাই-চরণ ॥ 


সে যে মহাসন্কণ, মায়া করি আকর্ষণ, 
মিলাইবে শ্রীগৌরাঙ্গ অমূলা রতন । 
সে রতন নিয়ে সাথে, যাব বৃন্দাবন-পথে, 


যেথায় যাবট-্ধাম আনন্দ-ভবন ॥ 


'পাধা ! রাধ1 1” বলি সেথা, জানাইব মনোব্যধা, 
সুখীগণসহ দেব দিবে দরশন। 
মুছাইবে আখি জল, পরাণে পাইব বল, 
অনাদি কালের বহি হ'বে নিব্বাপণ ॥ 
কৃপা লভি শ্রীরাধার, যাব মায়াসিম্কু-পার, 
হেম-পীঠে শোভে যেথা মদনমোহন । 
বামে লয়ে রাসেশ্বরী, মনোচোর বংশীধারী, 
বসিবে যেথায় আছে রম্য রত্বাসন ॥ 
হলু-যুখ নিরখিব, তান্ুলাদি যোগাইব, 
ভজিব একান্ত মনে ফোহার চরণ। 
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে, মরিয়া পরমানন্দে, 


প্রেমের সাগরে মোরা হইব মগন ! 


৯১০ 


বিবির গান 
শেষ নিবেদন । 


০ 


ব্যথ। দাও কৃষ্ণ যত পার তুমি, 

সহিবারে দিও ক্ষমতা আমায় » 
যদিও স্বণিত লাঞ্চিত হে আমি, 

তোমারি স্থজিত ওগো দয়াময় ! 


ভূল'না ভূল'না ভুল'না হে নাথ! 
ভুলে গেলে মোরে দাড়াবো কোথায়? 

তুমি যে গো প্রভু জগতের পতি, 
কভুত' জগৎ ছাড় আমি নয়! 


বড় ব্যথা আমি পেয়েছি হে প্রভু ! 
আবিলতাময় এ সংসার মাঝে; 
তাই ওহে মোর গে'লোকবিহারী ! 
এস কাছে এবে প্রেমমুয় সাজে । 


সংসার-মরুতে নাহি কোন শাস্তি, 
চারদিক্‌ শুধু হাহাকাবময় 
কেহ ত' দয়িত! বাসে না যে ভালে, 
স্বার্থেরই তরে সকলেতে ধায়। 


কেহ নাই মোর কেহ নাই হবি, 

ভেবেছিন্ু বন্ধু আমার যাহারা ;. 

বক্ষেতে হানিল শাণিত ছুরি", | . 
নেত্র-জলে মোর ভামিল এ ধরা! 


মায়া-মোহ করি, সমূলে ছেদন, 
নিযুক্ত কর হে তোমারি কাজে; 
লয়ে যাও কৃষ্ণ! সেথা মোরে তুমি, 
অনাবিল-শাস্তি যথায় বিরাজে। 


দাও কৃপা করি সন্ন্যাস অ'মারে, 
. নাম-রসে ডুবি ওগো প্রিয় নামী! 

কাঙ্গলের এই শেষ নিবেদন-_ 
চরণ-চু।ত যেন না হই স্বামী! 





শ্রী শ্রমদ্গুরবে নম । 
ও্ী হ্'মতকুক্টচৈতন্যচজ্্রায় নমহ 
শ্রী শ্রীমলিতযানন্দচজ্ায় নম | 
ও শ্বীমদছৈতচজ্হ্াক্স নম । 
ভ্ও্বীগৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ 
শ্রী শ্ারাধ'কৃষ্ঞাভ্যাং নম2 । 
আঞীসব্বীবন্দেভ্যো! লমঃ ॥ 


হরে কক হরে কুষঝ্ কক কষ হবে হবে। 
হরে বাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" 


ডি, 
২১১ 
ক 


/ 
৫4 রি 
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খাখেদসংহিতা--"তঘিষোঃ পরমং পদং সদ! পত্রস্তি সুরয়ঃ । দিবীব চক্ষুয়াততম্‌ |” 

বঙ্গান্বাদ--সেই বিষুুর পরম পদ দিব্য সরি অর্থাৎ বৈষ্বগণ নিত্যকাল দর্শন 
কবিতেছেন। যে বিষ্ণুর পরমপদ দিনমণি সুর্যের স্তায় স্বপ্রকাশ। 

/ তৈঃ আঃ ২।৭ ) “রসো৷ বৈ সঃ1% 

বঙ্গান্নবাদ--সেই প্রসিদ্ধ পবমতত্বই রস স্বরূপ । 





( ছা ৮১৩।১)--প্শ্যামচ্ছবলং প্রপগ্ে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপছ্যে ৮ 
বঙ্গান্ুবাদ-_্রীরুষ্ণেব বিচিত্রা! স্বরূপশক্তির নাম শবল, কৃষ্ণ-প্রপ।ততক্রমে সেই শক্তির 
হলাদিনী-সার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার ভাবের আশ্রয়-শ্র্যামস্ুন্দরের প্রপন্ন হই। 





বৃহদারণ্যকে 61৫1৬--“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ 
বঙ্গানুবাদ £-_৫ে..এয়রেয়ি | পরমাত্ম। শ্রীহরি সন্বন্ধি বস্ত দর্শন করিবে, তাহার বিষয় 
শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে । 





খখেদঃ অপশ্তং গোপাল মনিপন্ভমান মা চ পরায় পথিভিশ্চরস্তম। স সত্রীচীঃ। স- 
বিষুচীর্বসান অবরবী বর্তিতৃবনেধস্তঃ। 
বঙ্গান্যাদ--দেখিলাম, এক গোঁপাল তাহার কখন, নাই; কখন” নিকটে, কখন, 
দুরে, তক্তের জন্য নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন” বহুবিধ বস্ত্রেতে কখন+ ব৷ পৃথক 
পৃথক বস্তাচ্ছাদিত, এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতেছেন। 
অধর্ববেদঃ-কৃষ্জএব পরো! দেবঃ১ তং ধ্যায়েৎ, যজেত, রসে ভজেৎস্-অর্থাৎ শ্ীকফই 
দরব্বোওঙম দেব; তাছাকে ধ্যান করিবে, পুজা করিবে, রসময়ী উপাসন| করিবে ও ভজন! করিবে। 
_.. এইকপ বৃতর বেদবাক্যে কৃষ্ততজনই যে শ্রেষ্ঠ তাহা! আমরা জানিতে পারি। 
গোঁপালতাপনী--একোবশী সর্ধগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোহপি সন বুধ! যো বাতি । 
জানুবাদ--পরমত্রক্ষ শরীক সর্বশয়িতা, তিনি সর্ধ্বব্যাপক, পর্বজীব ও সর্্বদেববন্যয। 
তিনি অথয় জ্ঞান হইয়াও অচিস্ত্য শক্তিবলে বহুপ্রকাশ ও বিলাসমৃত্তি গ্রকটিত করিয়! থাকেন। 


পির নিব রদলজন 


১৭৪ ' ছিটকে দাগ 


(ভ্কাঃ ৩২৫।২২) ওগবাণ্‌ স্ীকপিগদের সাধুর গ্ররপ কহিতেছেন,.. 
“্মধানগ্কেন তাষেন ভভিং কৃর্ধবস্তি যে দৃাং। 
মং রুতে তাক -বর্মাণস্তাক্ত-্বজনবান্ধবাঃ ॥* 
বঙ্গানুবাদ-_সাধুগণ বঙ্গারুদ্রাদি অস্ত দেবতার প্রতি আপক্ত না হইয়া একমাত্র আমাতে 
অনন্যভাবে দৃট়ভক্তি করিয়া! থাকেন এবং আমার জগ্চ যাবতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্ণ এবং 
স্বী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব প্রস্ৃতি যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া থাকেন। 
"সর্বভৃতেষু যঃ পশ্তেস্তগবস্তাবমাত্মনঃ। 
ভূতাঁনি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥* ( ভাঁঃ ১১।২।৪৩) 
বঙ্গান্বাদ--ঘিনি ভাগবতোত্তম তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মারূপ ভগবান্‌ শ্রক্ুষ্চচন্ত্রকেই 
দর্শন করেন; আম্মার আত্মান্বরূপ ্রী/ুষে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান। 





“বিহ্জতি হৃদয়ং ন যন্ত সাক্ষান্ধরিরবশীভিহিতোইপাবৌঘনাশ £। 
প্রণয় রসনয়] ধৃতাজ্বি পন্মঃ স তবতি ভাগবত প্রধান উক্ত£॥ (ভাঃ ১১২৫৫) 
বঙ্গানুবাদ--অবশভাবে যে কোনও রূপে হউক নিবপরাধে ধাহাব নাম উচ্চাবণ কৰিবাাত্র 
জীবের নিখিল পাঁপ দূবভূত হয় সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম ধিন প্রেমডোবে হৃদয়ে বন্ধন করিয়। 
রাখিবাছেন তিনিই ভাগবত গ্রধান বলিয়া উক্ত হন। সেই নামাশ্রধী বাক্তির হৃদয় হইতে শ্রীংরি 
কখনই অন্তহিত হন না। 
এতত্িম্ন বহগ্রন্থে শ্রীরুষ্ণ যে শ্বয়ং ভগবান্‌ তাহা বর্ণিত আছে। শ্রীমগ্ডনবদগীতার 
ত” বলিলে হয় প্রতি পৃষ্ঠাভেই আছে ঘে শ্রীকুষণ স্বয়ং তগবান্‌। 





ীক্রীমন্মহা প্রভূ যে স্বয়ং শ্ীভগবান্‌ এবং পূর্ণ পুর্ণ তম 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহার প্রমাণ। 


যদ] পণ্তঃ পশ্ততে রুঝ্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। 
তদা বিদ্বান্‌ পুণ্য-পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরং সামাষুপৈতি ॥ 
-্সামবেদঃ। 
সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্োরিত্যনেন ম্বশক্্যা চৈক্যমেত্য-_ 
প্রান্তে প্রাতরবতীধ্য সহ শ্বৈঃ শ্বমন্ধ শিক্ষয়তি ॥ 
-অর্থব্ববেদঃ | 
অঞ্জ ব্রঙ্গপুরং নাম পুগুরীকং যছৃচ্যতে। 
তদেবাইদলং পঞ্স সন্গিতং পুরমভুতম্‌ ॥ 
তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মারাপুব্রইতীর্ঘতে। 
তত্র বেশ দ্বগবতশ্চৈতন্তন্ত পরাত্মনঃ ॥ 


স্প্ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌। 


শ্রীতীমন্মজাগ্রন়ু যে পুর্ণ জম রঃ জীভগবান্‌ তাহার প্রমাণ ৬ 


পবিশ্বপ্তর়, বিহেন দা ত্র দা পাঁহি স্থাহা 
স্পজঅধর্বববেদঃ | 

'হগেধ ছিজশ্রেড্ঠো নিত্যং প্রচ্ছন্-বিগ্রহঃ। 

ভগবস্তজরূপেন লোকান্‌ রক্ষামি সর্বদা! ॥ 

_বৃহঘারদীয়পুরাণং | 
গোলোকঞ্চ পরিত্যজা লোকানাং ত্রাণকারণাৎ | 
কলৌ গৌরাঙ্গরপেণ লীলা-লাবণ্য-বিগ্রহঃ ॥ 

সমাকতেয়পুরাণং | 
শাস্তাত্বা! লঙ্গক্ন্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ ॥ 

--অগ্নপুরাঁণং। 
কলিঘোরতমশ্ছন়ান্‌ সর্ধানাচাববঞ্জিতান্‌। 
শচীগর্ভে চ সংভূয় তাররিধ্যামি নারদ ॥ 

-বামনপুরাণং | 
কলিনা দহ্মাননামুদ্ধারায় তনূহ্থতাং | 
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্য ত দ্বিজালয়ে ॥ 

_ কৃুম্মপুরাণং | 
অন্তঃ কৃষ্ণ! বহির্গোৌ রঃ সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্পার্য€2। 
শচীগর্ভে সমাপ্ন,য়াৎ মায়া-মানষ-কর্ধুরুৎ॥ 

_ক্কন্দপুরাণং। 
বলে] সংকীর্তনারস্তে ভবিষ্য/মি শচীস্তঃ | 

ৰ সব্ণছাতিঃ সমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে ॥ 
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্তে ছিজালয়ে ॥ 

»বায়ুপুরাণং | 
সুপুজিতঃ সদ! গৌরঃ কৃষেগেঃ বা বেদবিদূ খি৪১। 

-সৌরপুরাণং। 
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্্মীকান্তে! ভবিষ্যত । 
দারুত্রঙ্ম-সমীপস্থঃ সন্গ্যাসী গৌরবিগ্রহং ॥ 

- ব্রঙ্গপুরাণং | 
শুদ্ধো গৌরঃ নুদীর্ধাঙ্গে। গঙ্গাতীর-সমুস্তবঃ | 
দয়ালুঃ বীর্তনগ্রাহী ভবিষ্মাধি কলৌ যুগে ॥ 

স্গিরুড়পুয়াণং । 
দিবিজা ভূবি জায়ব্ং জারন্ধং ভক্তরূপিণঃ । 
ফলো সংকীর্তনারস্তে ভবিষ্ামি শচীহতঃ 

--শিবপু্লাণং । 


১৭৩৬ ব্িতেবতেকের লাল 


সত্যে দৈত্য-কুলাদিনাশসমরে স্ফুঞ্জল্গরঃ কেশরী, 
ভ্রেতায়াং দশকদ্ধরং পরিভবন্‌ রামাজ্জামাকৃতিঃ | 
গোপালং পরিপালয়ন্‌ ব্রজপুরে ভারং হরন্‌ দ্বাপরে, 
গৌরাঙ্গ: প্রিয়কীর্ভনঃ কলিযুগে চৈতন্তনামা হরিঃ ॥ 
-নৃসিংহপুরাণং । 
সুবর্ণবর্ণো হেমাঁজেো! বরাজশ্চন্দনাজদী । 
সন্যাঁসকচ্ছমঃ শাস্তে! নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ ॥ 
--সহঅনামন্ডোত্রং 
গজায়! দক্ষিণে ভাগে নবদীপে মনোরমে | 
কলিপাপ-বিনাশায় শচীগর্তডে সনাতনি ॥ 
জনিষ্যতি প্রকে, মিশ্রপুরন্দর-গৃহে স্বয়ম্‌ । 
ফাস্তনে পৌর্ণমান্তাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ ॥ 
--বিশ্বসারতন্ত্রং ৷ 
জন্দুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে ছ্বিজালয়ে । 
জনিত্ব। পার্ধটদঃ সার্ধং কীর্ভনং প্রকটিষ্যতি ॥ 
-কপিলতম্ত্বং । 
ততঃ কালেচ সংপ্রাপ্তে কলৌ কো'হুপি মহানিধিঃ | 
হর্ননামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জন্ষ্যিতি ॥ 
--কুলার্ণবতন্ত্রং | 
গৌরী শ্রীরাধিকাদেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীন্তিতঃ | 
একত্বাচ্চ তয়ে!ঃ সাক্ষার্দিতি গৌরহরিং বিছ্ঃ॥ 
_অনস্তসংহিতা ।' 
গৌরাজেো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ | 
দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যাতি শচীস্মতঃ ॥ 
- ক্ষ্যামলং | 
কলৌ কৃষ্ণাবতারোশপি গুঢ়সন্গ্যাসরূপধৃক্‌ | 
-_-জৈমিনীভাঁরতং । 
সন্ধে কুষ্জো বিভূঃ পশ্চাদ্দেবক্যাং বস্থদেবতঃ | 
কলো পুরন্দরাৎ্ শচ্যাং গৌররূপো বিভুঃ স্থৃতঃ ॥ 
--উদ্বাম্নায়সংহিতা৷ | 
ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকন্তানুগ্রহায় চ। 
সঙ্গযাসাশ্রম-মাশ্রিত্য ক্ষ্ণচৈতন্যরূপধূক্‌ ॥ 
--€জমিনিভারতং | 
ক্কষ্ণবর্ণং ত্বিষ। কৃষ্ণ সাজোপাজোক্ত্রপার্যদং | 


যক্তৈঃ সংকীর্তনপ্রানৈর্ধজস্তি হি সুমেধসঃ ॥ 
স্ঞজীমস্তাগবতং । 


জীশ্রীমল্সহা গুড় ০ষ্‌ পুর্ণভম স্বর্ং শ্রীভগবান্‌ তাহার প্রমাণ ১৭৭ 


আসন বর্ণাস্বয়োধ্হন্ত গৃছতোহহ্যুগং তনুং | 

শুক্লোরক্তস্তথা পীত. ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ ॥ 

' _্রীমস্তাগবতং ! 
কালারষ্টং ভক্তিযোগং নিজং ষঃ প্রাদুঘর্ত্‌ং কৃষ্ণচৈতন্তনামা । 
আবিভূতিস্তন্ত পাঁদারবিনে' গাঢ়ং গাঢং লীয়তাং চিত্তনৃগ ॥ 

-_বাঁসুদেৰ সার্ব্বভৌমঃ | 
রহস্তংতে বদিষ্যামি জান্ুবী-তীরে নবদ্ধীপে- 
গোলোকাখ্য-ধায়ি গোবিন্দ! দিভূজো৷ গৌরঃ- 

সর্বাতু। মহাপুরুষঃ মহাত্মা মহাযোগী- 

রিাচাহর ভক্তিং লোকে কাশ্ততীতি ॥ 

_-চৈতন্যোপনিষদ্‌। 
বন্দে গৌরাঁবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্ধীপবাঁসং, 
কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিষুগবিলসৎ স্বর্ণ সংসক্তগ গুং 
কেনুরাঁজদ-দিব্যরত্বঘটিতং বাহুদবয়ং বিভ্রতং, 

ভক্তেভ্যো৷ দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ববান্‌ হরেঃ। 


বুন্দাবনে সদা কৃষ্ণ আনন্দসদনে মুদা। 
বামে চ রাধিকা দেবী স্থিত্বা রময়তে প্ররিয়ে ॥ 
লব্বীতা? চ স কষ্চ আদায় হৃদয়ে ম্বয়ং। 
গজেন্্রগমনাং বাধাং সদা র্ময়তে মুদা ॥ 
ললিতাগ্যাশ্চ বাঃ সখ্যঃ শ্রারাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে । 
সেবস্তে নিজরপেণ বুন্দারণ্যে চ তো সদা ॥ 
নবদ্বীপে তু তাঁঃ সথ্যো ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে । 
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবস্তে সততং মুদ্রা ॥ 
য এব রাধিকাকষ্ঃ স এব গৌর-বিগ্রহঃ | 
যচ্চ বুন্দাবনং দেবি! নবদীপঞ্চ ত শুভম্‌ ॥ 
বুন্দাবনে নবদ্ীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ। 
তমেব, রাধিকাকষে, শ্রীগৌরাঙগে পরাত্মনি ॥ 
মচ্ছলপাতনিভিননদেহঃ সোইপি নরাধমঃ | 
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাইতসংপ্লবম্‌ ॥ 
_-অনস্তসংহিতা ৷ 
ইরূপ আরও বহু বহু গ্রন্থে শ্রশ্রীরুষ্চচৈতন্তদেব যে স্বয়ং ভগবান তাহার পরিচয় 
পাওয়া বায়। 


ও 


১৭৮" বিবেকের দান 


শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচ।। 
শ্ীশ্রীকুষ্ণচৈতন্যচরিতম্‌। 


জ্ীসভ্যেক্দ্রনাথ বসু, এমএ বি-এল্‌ 
কর্তৃক অনুদ্দিত। 


প্রথমঃ প্রক্রমঃ__প্রথমঃ স্ব । 

স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ, 

কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ | 

বরজান্থবিলখ্িসভুজো, 

বহুধ। ভক্তিরসাভিনর্ভতকঃ ॥ ১॥ 
_ যিনি বহুপ্রকারের তক্তিরসের লীল1-বিলাসের প্রকাশক, থাহার সুন্দর ভুজযুগল মনোহর 
জানু পর্য্যন্ত বিলপ্ষিত, বাহার নেত্র্গল কমলদলের ন্ায় বিস্তৃত, সেই কাঞ্চনবর্ণ অতি শুদ্ধ- 
বিক্রম শ্রীকষ্ণচৈতন্ত জয়যুক্ত হউন । ১॥ 

স জগনাথন্থতো জগৎপতি- 

্গদাদির্জগদান্তিহা বিভুঃ। 

কলিপাতা কলিভার হারকো- 

ই জনি শচ্যাং নিজতক্তিমুদ্রহন্‌ ॥ ২ ॥ 
_যিনি জগতের আদি, জগৎপতি, জগতের ছুঃখহারী, যিনি কলিষুগের ভার হরণকারী ও 
যিনি কলিযুগে একমাত্র আশ্রয়দানে সমর্থ, স্ইে পরমপুরুষ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে 
নিজ প্রেম-ভক্তি সহকারে শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন 1" " 

স নবদ্বীপবতীধু ভূমিষু, 

দ্বিজবর্ধ্যেরভিনন্দিতো হরি: । 

নিজপিতৃসখদে৷ গৃহে স্ুখং, 

নিবসন্‌ বেদ-ড়ঙ্গ সংহিতাং ॥ ৩। 

নিপপাঠ গুরোগুঁছে বসন্‌ঃ 

পরিচরধ্যাভিরতঃ গশুচিব্রতঃ। 

স চ বিশ্বস্তরসংজ্ঞকো। হবি- 

যুগধন্খাচরণায় ধর্ষিণাং ॥ ৪ ॥ 
--সেই হরি নব্দ্বীপযুক্ত ভূভাগে * দবিভশ্রেষ্টগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া শ্বীয় পিতার সুখবর্দধন 
করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাঁস করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বের পালনকারী সেই বিশ্বস্তর নামক 
হরি ধার্ল্িকগণের যুগধন্ম আচরণের নিমিত্ত গুরুগৃহে বাঁস করিয়া গুরুর পরিচধ্যাপরায়ণ 
ও পবিভ্রব্রতপরায়ণ হইয়! বেদ ও ষড়ঙ্গ সংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ৩1৪ ॥ 


* নবদ্বীপ নয়টা দ্বীপের সমষ্টি । ইহার আটদিকে আটটা ব্ী আদল পদে তা অবস্থিত 
এবং কণিকার শ্বরূপ অন্তন্থীপ অবস্থিত । 





শ্রীল সুরারী গ০গর করচ। ১৭৯ 


এই অন্ত্থীপের মায়াপুর নামক মহল্লায় শ্রীত্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান, এ স্থান 
পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভগত হইয়া গুপ্ত হইয়াছিলেন, এখন পুনরায় রামচন্জ্রপুরের চড়ায় আত্মপ্রকাশ 
করিবার, উপক্রম করিয়াছেন। অন্তর্থীপের অর্থাৎ প্রকৃত মায়াপুরের ঈশান কোণে সীমস্ত- 
দ্বীপ বা সিমলিয়া, এই গ্রীমে এখন পধ্যস্ত প্রাচীন চাদ কাজির বাটা ও সমাধির স্থান 
রহিয়াছে । এই. সিমবিয়া গ্রামের দক্ষিণ বা অন্তর্থীপে বা! প্রকৃত মায়াপুরেব পূর্বদিকে এখন 
পর্ধযস্ত প্রাচীন গোক্রমদ্বীপ প্রাচীন গাদগাছা” নাঁমে বিরাজিত আছে । আর গাদগাছ। 
গ্রামের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ অন্তর্থীপের বা যথার্থ মায়াপুরের অগ্নিকোণে এখন পধ্যস্ত প্রাচীন 
মধ্যদ্থীপ ব1 “প্রাচীন মজিদা” নামে গ্রাম বিরাজিত আছে। এই গ্রামের দক্ষিণ বেষ্টিত 
পশ্চিমভাগে বা প্রকৃত মাক্সাপুরের দক্ষিণে এখন পর্যন্ত কুলম্বীপ প্রাচীন কুলিয়া” নামে বিরাজিত 
আছে । আঁবার এই কুলদ্বীপের পশ্চিমে অর্থাৎ প্রকৃত যায়াপুরের নৈধত কোণে, প্রাচীন 
খাতুদ্বীপ এখন পর্ধ্যস্ত প্রাচীন 'রাতুপুর, বা “বাজিতপুর” নামে বিরাজিত আছে । এই স্থানে 
শ্রীগঙ্গাদাস , পণ্ডিতের বাটা, এ্রীশ্রীমন্মহাপ্রহ্ুর বিগ্াভ্যাস-স্থান, শ্রীগঙ্গাধরপপ্ডিতগোস্বামীর 
বাটা এখনও বর্তমান রহিয়াছে । আবার এই বাতুপুরের উত্তরে অর্থাৎ অন্তন্ীপ বা প্রত 
মায়াপুরের পশ্চিমে প্রাচীন জঙ্ক,দ্বীপে এখন পর্যান্ত “প্রাচীন জান্গগর' নামে বিরাজিত আছে। 
আবার এই জান্নগরের উত্তবে অর্থাৎ অন্তদ্দীপের ব। প্রকৃত মায়াপুরের বাঁযুকোণে প্রাচীন মোদক্রম- 
দ্বীপ এখন পধান্ত “প্রাচীন মাউগাছি” নামে বি্কমান রহিয়াছে। এই স্থানে শ্রাবাসুদেব দত্ত, শ্রীমতী 
নারায়ণী ঠাকুরাণীর পাটি এবং ঠাকুব সারের পাট এবং ইহার নিকটেই প্রাচীন মহৎপুর 
গ্রাম” নামে পঞ্চ পাগুবের বিশ্বামস্থান বিবাজিত আছে । আবার এই মাউগাছির ঈশানকোণে 
সিমলীয়া ব! সীমন্তদীপের পশ্চিমে প্রাচীন রূদ্রদ্বীপ এখন প্রাচীন করদ্রপুর বা৷ “রদ্রপাড়া। 
নামে বিরাজিত 'আছে। ইহার নিকটেই প্রাচীন নিদদযাঘাট নির্দয় গ্রাম এবং প্রাচীন 
তরদ্বাজ টীলা ঝা! প্রাচীন (ইভা গ্রাম বর্তমান রহিয়াছে । 

কেহ কেহ বলেন বর্তমান “মি গ্রাপুর'ই পূর্ে “মায়াপুর” নামে অভিহিত হইত । শ্রীধাম 
নবদীপ হইতে হুলোব খেয়! পার হুইয়। এই স্থানে যাইতে হয় । তাহাদের মতে বর্তমান 
নবদ্ধীপ ধাম “কুলিয়া” কিন্তু নবাবের সময়কার মানচিত্রে দেখা যায় যে মিঞ্াপুর “মিঞ্াপুর 
নামেই উল্লিখিত আছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শাস্তিপুর নিবাসী গোস্বামীপাঁদগণের মতান্থ্যায়ী 
আমি শ্রীধাম মা্াপুরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিলাম। 


“হরিকীর্তনমাদিশৎ ম্মরন্, 
পুরুষার্থায় হরেরতিপ্রিয়ং । 
স গয়াস্থ পিতৃক্রিয়াং চরন্‌, 
হরিপাদাঞ্কিতভূমিষু হ্বয়ং ॥৫ ॥ 
_তিনি পুরুষার্থ সাধনের জন্য *শ্রীহরির অতি প্রিয় শ্রীহরি-কীর্ঁন” ইহা স্মরণ করিয়া 
ভ্রীহরিকীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীহরিপাদাক্কিত-ভূমি শ্রীগয়াধামে 
গমন কণিয়া পিতৃক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন । ৫॥ 
ভক্তঃ শ্রবাসনাম! দবিজকুলকমল- প্রোল্লসচ্চিত্রভানুঃ, 
প্রাহেদং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদ হরেঃ শ্রাচরিত্রং নবীনং | 


১৮৮০ _ বিচবন্কের দান 


তন্থাক্ঞা মাকলব্য প্রকট করপুট স্তং নমন্তৃত্য ভূয়ঃ, 
শ্রীচ্চৈতন্যমূর্তেঃ কলি-কলুষহরাং কীত্তিাহ শ্বয়ং সঃ॥৯ ॥ 
_ঘ্বিজকুল কমলাবলীর আনন্দদায়ক বিচিত্রভাস্বরস্বরূপ শ্রীবাসপপ্ডিত নামক ভক্ত ্রীমুরারীকে 
বলিলেন,--“তুমি এই পৃথিবীতে শ্রীহরির মঙ্গলময় এই নবীন চরিত্রকথা ব্যক্ত কর”। 
তাহার এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ তীঁহাকে প্রণাম করিয়! ' সেই মুরারী- 
গু শ্বয়ং শ্রীমান্‌ চৈতন্থদেবের এই কলিকলুষহর কীত্তি কথা বলিতেছেন ॥৯ ॥ 
অথ স চিন্তয়ামাস বেগ্য-সুচুমুরারিকঃ। 
কথং বক্ষ্যামি বহবর্থাং চৈতন্তস্ত কথাং শুভাং ॥১০ ॥ 
মত্তুং নৈব ণকোতি বাচস্পতিরপি স্বয়ং 
তথাপি বৈষ্ণবাদেশং কর্তৃ,ং যুক্তং মতির্মম ॥১১ ॥ 
নির্মল ভাতি সততং কৃষ্ণম্মরণ-সম্পদা । 
বৈষ্ণবাজ্ঞা হি ফলদা ভবিষ্যত ন চান্থা ॥১২ ॥ ও 
অনন্তর বেগ্ঠকুল-সম্ভৃত মুরারী চিত্ত করিতে লাগিলেন _-বহু অর্থযুক্ত মঙ্গলমরী চৈতন্তকথা 
যাহা শ্বয়ং বৃহস্পতিও বর্ণনা করিতে সঘর্থ হননা, তাহা আমি কিরপে ব্যক্ত করিব, তথাপি 
বৈষ্বাদেশ পালন কর! উচিত ইহাই আমার মনে হইল, যেহেতু নিরন্তর কষ্্মরণরূপ সম্পদের 
দ্বারা বৈষ্কবাজ্ঞা নির্ল হইয়! শোভ| পাইতেছেন, অতএব বৈষ্ণবাজ্ঞ৷ নিশ্চয়ই ফলদায়িনী হইবেন, 
কদাচ ইহার অন্তথা হইতে পারে না ।১০।১১।১২ ॥ 
ইতুযুক্ত। বক্ত,মারেভে ভগবদ্তক্তি বুংহিতাঁং। 
ক্ষথাং ধন্মার্থকামায় মোক্ষায় বিষুতক্তয়ে ॥১৩॥ 
ইহা বলিয়া! ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বিষুণভক্তির সাঁধনোদ্রো্ সর্বার্থের সাঁধনসমর্থ। 
ভগবন্ক্তিপূর্ণা কথা বলিতে আরন্ত করিলেন ।১৩॥ | 
নমাঁমি চৈতন্তমজং পুরাতিনং, 
চতুভূ জং শঙ্খগদাজচক্রিণং 
শ্রীবংসলক্ষাক্কিতবক্ষমং হরিং, 
সভভালসংলগ্রমণিং স্ুবাসসম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
_-অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, পুরাতন অর্থাৎ নি চতুভূজ শঙ্খচক্রগদাঁপন্নধারী শ্রীবৎসচিহুযুক্ত 
বক্ষঃস্থলসমন্থিত সন্দরললাটে মণিমর-কিবীটশোঠিত-প্রীচৈতন্তমূক্তিধারী শ্রীহরিকে প্রণাম 
করিতেছি । ১৪ ॥ 


রঃ ন ঞ রঃ ৯ সঃ র 


শ্রীবাসো যত্র রেজে 
হরিপদ-কমল-প্রো্লসন্মত্তভৃ্ঃ 
প্রেমার্জোত্,জবাহুঃ 
পরমরসমদৈর্ণীয়তীশং সদোঁৎকঃ। 


স্ত্রীল সুরারী গুতগির করচ? ১৮৭১ 


গোপীনাথো দ্িজাগ্রযঃ 
শ্রবণপথগতে নায়, কৃষ্ণস্ত মতো- 
ই ত ম্ম ভূয়! 
লয়তরলকরো নৃত্যতি ম্মাতিবেলম্‌ ॥+১৯ ॥ 


__এই নবদ্ীপধাষে হরিপদ্কমলের মধু পানে মত্ত ভূঙ্গ নৃত্যপরায়ণ, প্রেমে আর, উর্ধাবাহু ও উচ্চকণ্ঠ 
হইয়া-_পরমার্থ বিভোর হইঘা৷ শ্রীতগবানেব নামগান করিয়! শ্রীবাস পণ্ডিত বিরাঞ্জ করিতেন 
এবং গোপীনাথ নামক ঘিজশ্রে্ট কৃষ্ণের নাম শ্রণপথগত হওয়ায় মত্ত হইয়া অত্যুঙ্চন্বরে 
রোদন করিতেন এবং দিবাব্সান পর্ধ্স্ত পুনঃ করতল বাগ করিয়া নৃত্য করিতেন ॥ ১৯ ॥ 


সা ঃ ৫ ও রা ঞ 


জগনাঁথ স্তন্মিন দিজক্লবরশ্চেন্দুসদৃশো- 

ইভবধ্দোচাধ্যঃ সকলগুণধুক্তে। গুক-সমঃ 

স কুষ্াজ্বি-ধ্যানপ্রবলতরযোগেন মনস!, 

বিশুদ্ধঃ প্রেমার্ো নবশশিকলেবাশু ববৃধে ॥ ২৪ ॥ 
--এই স্থানে দ্বিজকুলের মধ্যে চন্দ্র সদৃশ শ্রীজগন্নাথ মিশ বৃহস্পতিব ন্বায় সকল গুণযুক্ত ও 
বেদাচার্ধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রবলতর যোগধুক্ত চিত্তের বাব কৃষ্ণপদধ্যানহেতু বিশুদ্ধ 
প্রেমার্জ হইয়! শুরুপং্ষব নব শশিকলাব স্তায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপু হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ 


| দ্বিতীয়3 সর্গ;। 


হবি-সঙ্বীর্তনপরাং কৃত্বা ত্রিজগণি স্বযম্‌। 

উিত্বা ক্ষেত্র-প্রববে পুকযোশুমসংজ্ঞকে ॥ ১২ ॥ 

কৃত্বা ভক্তিং ইরৌ শিক্ষাং কাবরিত্বা ভণস্ত স:। 

শ্ীবৃন্দাবন-মাধুধ্যমাস্বাগ্ধান্বানয়ন্‌ জনান্‌ ॥ ১৩॥ 

তারযিত্বা জগৎ কৎ্মং বৈকুণস্থৈঃ প্রসাধিতঃ। 

জগাম নিলয়ং হষ্টো৷ নিজমেব মহদ্ধিযৎ ॥ ১৪ ॥ 
-_সেই ভগবান স্বয়ং ব্রিজগৎকে হরি সংকীর্ভন পবাষণ কবাইগাছিলেন এবং ক্ষেত্শ্ে্ শ্রীপুকযোত্তম- 
নামকস্থানে বাস করিয়া নিজে হবিভক্তি আচবণ পুবঃসর লোকেব শিক্ষা সম্পাদান কবাইয়া 
নিজে শ্রীবৃন্দাবন-মাধুধ্য আম্বাদ কবিয়! জনগণকে সেই মাধুধ্য আস্বাদন করাইয়া, সম্পূর্ণভাবে 
জগতের ত্রাণ করিয়া, বৈকুষ্ঠবাসিগণের দ্বারা! 'নারাধিত হইয়া, হষ্টচিত্তে নিজের মহীবদধিপূর্ণ 
নিলয়ে গমন করিলেন ॥ ১২।১৩1১৪ ॥ 


রঃ সা ঁ ন ৪ ও 


এই অদ্ভুতকথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী জিতেন্দরিয় শ্রীচৈতন্যকথামত্ত শ্রীদামোদরপপ্ডিত 
বলিলেন,--“যাহ! শ্রবণ করিলে লোক ঘোর-পাঁপ-পরিপূণ-সংসাব হইতে মুক্তিলাভ করে 


১৮২ বিতেবতেকর দান 


সেই লোকপাঁবনী দিব্য ও অদ্ভুত চৈতন্ত-কথ| বিস্তৃত ভাবে বল, ইহা! শ্রবণে সর্ব লোকেরই 
শ্রীরষ্ণপাদপন্মে পরম প্রেম সম্পত্তি লাভ্‌ হইয়। থাকে '*-********* ॥ ১৫১৬।১৭ ॥ 
১০*০তত*৯০০০ শোভন চরিত্র মহাত্মাদিগের প্রেমবর্ধনের জন্ঠ ও ব্রিজগতের তীপ শাস্তির 
জন্য সেই পরম মঙ্গলময় বিভুর মঙ্গলপূর্ণ কারধযাবলীর কীর্তন করা তোমার উচিত । ১৮1১৯ ॥ 
সী না এ গা ও ্ 
__শ্রমুরারী সেই মহাত্মা! পণ্ডিতের এই কথা শ্রবণ করিয়। গ্রীত হইয়া! "তবে শ্রবণ করুন” 
এই কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥ 
ক গং সঃ গা মী গ্ী 
_-শ্রীবিষ্ুর অংশ শ্রীনারদ মহান্‌ ধ্বনির স্যষ্টি করিয়া সর্ব ভূতের উপকারের জন্য আকাঁশ- 
মগ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন । ২৩২৪ ॥ 
ন ্ মর নি সঃ 2 
_ শাস্ত্রে অজ্ঞ হইয়া সাধুগণের নিন্দাপরার়ণ আত্মন্তরী এই প্রকার বহুবিধ ব্যক্তিগণকে 
দর্শন করিয়। নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ 


তৃতীয়ঃ সর্গঃ। 


কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং নিমগ্রেয়ং বসুন্ধরা | 

সর্ব্বেষাঁং পাঁপদগ্ধানাং হরিনাম রসায়ন ॥ ১ ॥ 

তারকোহয়ং ভবত্যেব বেষ্ঞবদ্ধেষিনাং বিনা । 

আত্মসস্তাবিত। যে চ যে চ বৈষ্ণবনিন্দকাঃ ॥ ২॥ 

যে কৃষ্ণ নামি দেহেষু নিন্দেমুর্ন্দবুদ্ধয়ঃ | ৪ 

তেহনিত্যা ইতি বক্ষ্যন্তে তেবাঁং নিরয় এবহি ॥ ৩ ॥ 
--কলির প্রথম সন্ধ্যায় এই বসুন্ধরা প[পনিমগ্জ।, এক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যতীত হবিনাঁমরূপ-রসায়ন 
সকল পাপদগ্ধ জীবেরই ত্রাণকারী ৷ যাহারা আত্মন্তরী, বাঁহারা বৈষ্ণবনিন্দুক এই সকল দেহ 
অনিত্য বলিয়া যে মন্দবুদ্ধিগণ বৈষ্ণব দেহের ও কুষ্ণনামের নিন্দা করে তাহাদিগের নরকগ্রাপ্তি 
সুনিশ্চিত । ১1২৩ ॥ 

রী র্ রঃ চা রী 

_-ইহার কি উপায় হইবে ইহা নিশ্চয় কারয়! শুদ্ববুদ্ধি করুণানিধি নারদ-খষি বৈকুঠ নামক 
শ্রে্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥ 

-মহধি নারদ বৈকুণে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহার চরণকমলের মনোহারী গন্ধ আস্াণ 
করিয়৷ রোমাঞ্চগাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইবামাত্র জ্ঞানময়- 
প্রভূ রুত্রান্থুরীয় শোভিত নখ প্রভাযুক্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া আনন্দভরে মুনির মস্তক 
স্পর্শ করিনা তাহাকে আসন প্রদানপূর্বক তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
মুনিবর শ্রীকুষ্ণকে প্রণামান্তর বলিতে লাগিলেন ১ 


৬ কী রঁ না ঁ রা 


স্্রীল মুরারী গুচগ্তর করচ। ৯৮০৩ 


ক্ষিতি: ক্ষিণোতাগ্চ সমাকুলা বিভো, 
জনস্ত পাপৌঘযুত্ধারণাৎ। 
জনাশ্চ সর্ধবে কলিকালদষ্টাঃ 
পাপে রতাস্ত্যস্তভবত্প্রসঙ্গাঃ ॥ ১৭ ॥ 
তান্‌ পাহি নাথ ত্বদূতে ন তেষা- 
মন্যোহস্তি পাতা নিরয়াস্তু সদ্গতিঃ। 
এবং বিচাধ্যাকুরু সর্বলোক- 
নাথ স্বয়ং সদ্গতিমীশ নান্তঃ ॥ ১৮ ॥ 


_হে বিভো ! পাপসমূহযুক্ত জনগণকে ধারণ করিয়! পৃথিবী অধুনা ক্ষীণা হইয়াছেন, 
জনগণও কলিকালদষ্ট হইয়া আপনাব প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পাপে নিবি হইয়াছে । হে 
নাথ! আপনি ব্যতীত তাহাদিগেব পালনকর্তী অন্য আর কেহ নাই এবং নরক হইতে 
ত্রাণকারী, অন্ত কোন সদগতিও নাই; হে সর্বলোকনাথ ! ইহা! বিচাব করিয়। আপনি 
স্বয়ং ইহাদের সদগতির বিধান করুন, কারণ আপনি ব্যতীত অন্ধ ঈশ্বর নাই। ১৭1১৮॥ 


ইথ্খং সমাকণ্য মুনের্চো হরি- 

বর্দন্লপি প্রাহ ,কিমাচবিষ্বে । 

কেনাপ্যুপায়েন ভবেছি। শান্তি- 

সুদ বহি তং প্রাহ পুনঃ শ্বভৃ-ন্থতঃ ॥ ১৯ ॥ 
-__ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বক্ঞ হইয়াও শ্রীহরি বলিলেন,_:“কি উপায়ে নিশ্চিত শান্তি 
হইবে এবং আমি কি আচরণ করিব তাহা বল” ॥ ১৯ ॥ 


* স্বয়ং স্থশীতঃ শতচন্দ্রমা যথা, 

ভূদেব-বংশেইপ্যবতীধ্য সৎকুলে। 

বাতস্তে জগন্নাথ-স্থতেতি বিশ্রুতিং- 

সমাপ্র,হি ত্বং কুরু শং ধরণ্যাঃ ॥ ২০।॥ 
-_ব্রহ্মানন্দন পুনরায় তাহাকে বলিলেন»_-“আপনি স্বয়ং শত চন্দ্রের স্তাঁয় মনোহারী ও শীতল 
হইয়া ব্রাঙ্গণ বংশেই অবতীর্ণ হইয়। সৎকুস বাৎস্ত-বংশে জগন্নাথ-পুত্রনূপে বিখ্যাত হইয়৷ 
ধরণীর মঙ্গল সম্পাদন ককন ॥ ২০ ॥ 

রামার্দিকপৈর্ডগবন্‌ ক্ৃতং হি যত, 

পাপাত্মনাং রাক্ষস্দানবানাম্‌। 

বধাদিকং কর্ম ন চেহ কার্ধ্যং, 

মনে! নরাণাং পরিশোধয়ন্য ॥ ২১ ॥ 
_হে ভগবন্! আপনি রামাদিরূপে পাপাত্মা রাক্ষস দানবগণের বধাদি যে কার্যের আচরণ 
করিয়াছিলেন, এই অবতারে তাহা না৷ করিয়া জনগণের মনঃশোধন করুন । ২১ ॥ 


ষ রন ধ ্ র্‌ গা 


১৮-৪ | বিতেবকের দান 


তত্রৈব রুদ্রেণ মুনি-প্রবীরাঃ, 

কর্ত,ং হি সাহায্যমবাতরিস্যান। 

তথেতি তং প্রাহ হরিঃ জুরর্ষিং 

সোহপি প্রণম্যাশু জগাম হষ্টঃ ॥ ২৩॥ 
--এই অবতারে আপনার সাহাধ্য করিবার জন্য কুদ্রের সহিত মুনিশ্রেষ্ঠগণও অবতরণ করুন। 
হরি সেই দেবর্ষিকে "তাহাই হইবে” ইহা বলিলেন। তিনিও আনন্দিত হইয়। তৎক্ষণাৎ 
প্রস্থান করিলেন। | | 


চতুর্থ ঃ সর্গঃ। 


চে স্ না ্ ০ 


- অনন্তর শ্রীদামোদর পণ্ডিত সেই সমস্ত শুনিয়া পরম প্রীত হইয়৷ বলিলেন,--পনররূপী 
হরির কথ বিস্তারিত রূপে বল”। সেই অবতারগণ পৃথিবীতে অবতীর্থ হইলে কে কে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন আর অবতারই বা কত প্রকার ইহ। 'আন্ুপূর্বিবক ভাবে বল। 

তং বং পঁ ঞঁ য় 
আদৌ জাতে দ্বিজশ্রেষ্টঃ শ্রীমাধবপুরী প্রতুঃ | 
ঈশ্বরাংশে! ছিধা ভূত্বাইদ্বৈতাচাধ্যশ্চ সদ্গুণঃ ॥ ৫ ॥ 
_ সর্বাগ্রে ঈশ্বরের অংশ দ্ধ! হইয়া! শ্রীমাধবেন্্রপুরী এবং সন্গুণশালী শ্রীঅদ্বৈতাঁচার্য জন্ম গ্রহণ 
করিলেন । ৫ ॥ | 
তয়োঃ শিষ্যোহভবদ্দেবশ্চন্্র।ংশুশ্ন্দ্রশেখরঃ| 
স আচাধ্যরঞ্জ ইত খ্যাতে। ভূবি মহাষশীঃ ॥ ৬॥ 
__অনন্তর তাহাদের শিষ্য চন্দ্রতুল্যশক্তিশালী শ্রীচন্ত্রশেখব জন্মগ্রহণ করিলেন। এই মহাঁষশ! 
পৃথিবীতে আচাধ্যরত্ব বলিয়। খ্যাতি লাভ করিস্বাছিলেন। ৬॥ 
শ্রীনারদাংশজাতহসৌ শ্রমচ্জীবাসপগ্ডিতঃ | 
গন্ধর্বাংশোহভবদৈগ্যঃ শী মুকুন্দঃ স্থগায়নঃ ॥ ৭4 ॥ 
_ শ্রীমান শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের অংশে এবং স্গায়ক বেগ্ঠ শ্রীমুকুন্দ গন্ধব্রবের অংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ৭ 
শ্রীমৎ শ্রীহরিদাসোহ ভুম্মুনেরংশঃ শৃগুষ তৎ। 
কথিতং নাগদষ্টেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা ॥ ৮. 
_শ্রীমান হরিদাস মুনির অংশে জাত; তাহার সন্বন্ধে পূর্বে নাগদষ্ট ত্রীক্ষণ যাহা! বলিয়াছিলেন 
তাহ৷ শ্রবণ কর। ৮॥ 
আদৌ মুনিবরঃ শ্রীমান্‌ রামোনাম মহাতপাঃ। 
ডাবিড়ে বৈষ্ঃবক্ষেত্রে দোইবাৎসীৎ ' পুত্রবৎসলঃ ॥ ৯ | 
_ পৃরাকালে বৈষ্ণবক্ষেত্রে দ্রাবিড়ে শ্রমান্‌ রাম নামক মহাতিপা পুত্রবত্সল এক মুনি 
বাস করিতেন । ৯ ॥ 


গ্রীল যুক্বারী গু০গ্তর করচা ১৮৫ 


তন্ত পুন্রেণ তুলসীং গ্রক্ষাল্য ভাজনে শুভে। 
স্থাপিত সা! পততুমাবপ্রক্ষাল্য পুনশ্চতাম্‌ ॥ ১০ ॥ 
পিত্রেহদর্দাৎ পুনঃ সোঁহপি শ্রীরামাখ্যো মহামুনিঃ। 
দদৌ ভগবতে তেন জাতৌৎসৌ যবনে কূলে ॥ ১১॥ 
__তীহার পুত্র তুলসী ধৌত করিয়া পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিলে পর, সেই তুলসী ভূমিতে 
পতিত হয়, তাহা পুৰরায় ধৌত না করিয়া পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন, পিতা তাহা 
ভগবান্‌কে প্রদান করিয়াছিলেন, এই হেতু ইনি যবনের কুলে জন্মগ্রহণ করেন । ১০। ১১ ॥ 
স ধর্মাজ্মা নুধীঃ শীস্তঃ সর্বজ্ঞান-বিচক্ষণঃ। 
ব্রঙ্মাং শোহপি ততঃ শ্রীমান্‌ ভক্ত এব সুনিশ্চিতঃ ॥ ১২ ॥ 
- সেই ধর্ধাত্মা, স্মবুদ্ধি শান্ত এবং সর্বজ্ঞান বিচক্ষণ ব্হ্মারও অংশ, এবং সেই হেতু গ্রীসমন্থিতত 
সুনিশ্চিত ভক্ত | ১২ ॥ 
অবধ্ুূতো৷ মহাতেজ। নিত্যানন্দো মহত্মঃ 
বলদেবাংশতো। জাতো। মহাযোগী স্বয়ং গ্রভূঃ ॥ ১৩॥ 
_ মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ মহাতেজন্বী অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু শ্বয়ং বলদেবের অংশজাত ও 
মহাঁষোগী ॥ ১৩॥ 
ন তন্ত কুলশীলানি কম্মাণি বক্ত,মুৎসহে। 
অপি বর্ষশতেনাপি বৃহষ্পতিরপি শ্বয়ম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
রঃ বক্ত,ং নেশেহপরে কিংবা বয়ং হি ক্ষুদ্রজ্তবঃ। 
শ্রীকষ্দ্বিতীয়শপি গৌরাঙ্গপ্রাণবললভঃ ॥ ১৫ ॥ 
-তীহার কুলনীল বা কম্মকথা বৃহস্পতি স্বয়ং শতবৎসরেও বলিতে পারেন না, অপর 
কেহও বলিতে পারেন নাঃ, আমার ন্তায় ক্ষুদ্র জন্তদিগের কথা আর কি বলি, অধিক কি 
তিনি শ্রগৌরাঙ্গ-প্রাণবল্লভ দ্বিতীয় শ্কৃষ্ণ । ১৪১৫ ॥ 

* * * সত্য-যুগে একমাত্র ধ্যানই পুরুষের অর্থ সাধক ছিল, সেইজন্য প্র যুগে তগবান্‌ 
শুরুবর্ণ চতুর্ভূজ জটাধররূপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। সেই সর্বদা ধ্যানরতসহশ্রচন্্রসদৃশ মুনি 
সকল অন্তদিগের ধ্যানাচার্ধ্য হইলেন । ১৭।১৮1১৯।২০ ॥ 

-ত্রেতাঁয় একমাত্র ষজ্ঞই সর্ববার্থসাঁধক ধর্ম, এই জন্য ক্রবার্দি সহ যজ্ঞ নিজে জন্মগ্রহণ 
করিলেন, যাজ্িক ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই জনার্দন জিফু ষজ্ত করিয়া সকলকে শিক্ষাদান 
করিয়াছিলেন । ২১।২২ ॥ 

* * ক দ্বাপর যুগে পুজাই পুরুতার্থসাধক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল ইহা জানিয় স্বয়ং বিষুঃ 
পৃথুবূপে অবতীর্ণ হুইয়। পুজা করিয়াছিলেন এবং সেই ধম্মাত্বা লোকের অনুশাসন 
করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলের পুজায় মতি জন্মিয়াছিল। ২৩২৪ ॥ 

কলৌতু কীর্তনং শ্রেয়া ধর্ম সর্ধোপকারকঃ | 

সর্ধবশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ পরমাননদায়কঃ॥ 2 9) 

ইতিনিশ্চিত্য মনসা সাধুনাং সুথমাবহন্‌। 

জাতঃ শ্বয়ং পৃথিব্যান্ত শ্ীচৈতন্তো মহাপ্রভু ॥ ২৬। 
২৪ 


১৮৩৬ বিতেতেকের দান 


-_-কদিধুগে হরির কীর্তভনই সকলের উপকারক, সর্বশক্তিময়, পরমানন্দময়, মজলময়, 
সাক্ষাৎ ধর্ম, ইহা মনের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া সাধুদিগেক সুখবিধান করিয়া শ্রীচৈতন্ঠ মহাপ্রতূ 
স্বয়ং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৫২৬ ॥ 

কীর্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদান্বিতঃ। 

বুগাবতাঁরা৷ এতে বৈ কাধ্যার্থে চাপরান শৃখু॥ ২৭ ॥. 
তিনি আনন্দিত হইয়া নিজে কীর্ভন করিয়াছিলেন ও কীর্তন করাইয়াছিলেন, ইহার! 
যুগাবতার। কার্ধ্যার্থে অপর অবতারের কথা শ্রবণ কর। ২৭॥ 

মান্তে তু বেদোদ্ধরণং কোর্ম্ে মন্দরধারণম্‌ 

বারাহে ধারণং ভূমেনরসিংহে বিদারণম্‌ ॥ ২৮॥ 
চক্রে দন্থুজশক্রন্ত' বামনে ভূবনশ্রিয়ম্‌। 
জিগ্যেতু ভার্গবঃ ক্ষৌণীং জিত্বা রাজ্ঞঃ ম্ুহুর্ধদান্‌ ॥ ২৯॥ 

দদৌ গাঁং ব্রাঙ্গণায়ৈব বিঞুলৌকৈকতরণঃ | * 

শ্রীরামে রাঁবণং হত্বা যশসাপৃরিতং জগৎ ॥ ৩০ ॥ 
-মৎস্ত-অবতারে বেদের উদ্ধার, কুম্ম-অবতারে মনদর পর্বত ধারণ, বরাহ-অবতারে পৃথিবী 
ধারণ, নুসিংহ-অবতারে দৈত্য-বিদারণ, বামনে পুথিবী গ্রহণ, পরশুরম-অবতারে লোকের 
একমাত্র ত্রাণকর্তা বিষ্ণু স্ুদু্দ রাঁজগণকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। 
শ্রীরাম অবতারে রাবণ হতা। করিয়া জগৎ যশের দ্বার! পরিপূর্ণ করিয়াছিটৈন। ২৮।২৯।৩০ ॥ 

শ্রীমৎ কুষ্ণাবতারে তু ভূমেভারাব্তারণম্‌। 

স্বয়মেব হবিস্তত্র সর্ববশক্তিসমদ্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ 

বৌদ্ধেতু মোহনং চক্রে বেদানাং ভগবান্‌ পরঃ। 
ূ ্েচ্ছানাং নিধনঞৈব ক্িৰপেন সোহকরোৎ। ৩২॥ 

_শ্রীকধণবতারে সর্ধবশক্তিসমন্থিত হরি নিজেই ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধাবতারে 
পরমপুরুষ ভগবান্‌ বেদগণ সম্বস্বীয় মোহ উৎপাদন করিয়ছিলেন। তিনি কক্িরূপে ফ্লচ্ছদিগের 
নিধন করিয়াছিলেন । ৩১1৩২ ॥ 

রঃ রা র ০ রা গা রী 
- পরমর্ধিগণ কর্তৃক নররূপী শহরির এইরূপ বহুরপধারী' অসংখ্য কার্ধ্যাবঙারের কথ! 
কথিত হুইয়াছে। 


পঞ্চম: সর্গ2। 


শৃথুস্বাবহিতং ব্রহ্গন্‌ চৈতন্তন্তাবতারকম্‌। * 
নবীড় জগদীশস্ত করশাবারিধেবিভোঃ ॥ ১ ॥ 
_হে ক্রক্ধন্! করুণাসাগর বিভু জগদীস্বর চৈতন্যের নূতন অবতারের বথা বহি 
হইয়! শ্রবণ কর। ১॥ 


গ্রীল মুরারী গুপ্ঠের করচা . ১৬ 
_“দেবর্ষি নারদ নিজ আশ্রমে গমন করিলে পরম পুরুষ ভগবান্‌ অচ্যুত বিপ্রধি জগন্নাথের 
মনে আবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে পতিপরাহণা সাধুশীলা সতী শচী গর্ভবতী হইলেন। ক্রশ্গাদি 
এবং অপর. দেবগণ শচীমাতার স্তব করিতে লাগিলেন,_-“আপনি হুরির জননী অদিতি, 
আপনি সর্ধকালে তাহার গর্ভুধারিণী ; আপনি চন্র ্য ও অগ্নির প্রভাধারিণী ক্ষমা! ও 
সত্বগর্ভ| ধৃতি্বরূপাঁ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি”। ২1৮॥ 
ততঃ পুর্ণে নিশানাথে নিশিথে ফাস্তনে শুভে। 
কালে সর্বগুণোতকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহান্বিতে ॥ ১৬ ॥ 
মনঃস্থ দেবসাধুনাং প্রসন্নেষু চ শীতলে। 
্বর্ণদ্যাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৭ ॥ 
_-অনস্তর শুত ফাল্গনমাসে চন্দ্র পূর্ণ হইলে অর্থাৎ পৃর্িম! তিথিতে রাত্রে সকল গুণের উৎকর্ষ- 
পর্ণ সময়ে, শুধ্ধগন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইলে, দেবগণের ও সাধুগণের মন প্রসন্ন হইলে, 
সুরন্দী গঙ্গার জল শীতল ও নির্মল হইলে স্বয়ং শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিলেন । ১৬১৭ ॥ 
রঃ সঃ ১ এ না সী , 
_তীহাঁর জন্ম সময়ে রাহু চন্দ্রের সমগ্র গ্রাস করিয়াছিল, যেন নবজাত শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম- 
বদনের দ্বারা নিজ্জিত হইয়! লজ্জায় চন্দ্রদেব সুররিপুর মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 





যষ্টঃ সর্গএ | 


পুরাঁকালে ইনি বিশ্বপালন করিয়াছিলেন ইহা মনে করিয়৷ পিতা শ্বয়ং তাহার “শ্রীমান্‌ 
বিশ্বস্তর” এই স্রন্দর নাকরণ করিরাছিলেন। ৩॥ 
অনন্তর কালক্রমে অতুল তেজঃসম্পন্ন তিনি রক্তবর্ণ পদতলের দ্বারা ভ্রমণ করিয়া 
মেদিনীর বিরহজনিত তাপ সম্যক্রূপে হরণ করিলেন । ৭ ॥ 
্ নর রি ঈ ০ 
তরু-পল্পবের দ্বারা বিহার করিয়া! আনন্দভরে সমস্ত শিশুগণকে আহত করা, বানরী- 
লীলার অনুকরণ করা৷ এবং অন্ঠান্ত নানারপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন 





সপ্তমঃ সর্গঃ। 


হরির পাদপদ্মধ্যাননিরত শ্রীদামোদর ইহা শ্রবণ করিয়া হরির জ্যেষ্ঠ সন্বন্ধীয় সংবথা 
জিন্তাষা করিলেন। ১॥ 
_ বৈশ্থ মুরারী রলদেবের অংশ বিশ্বরূপের পবিত্র মজলমরী মনৌহারিণী কথা বলিতে 
আরম্ত করিলেন। ৩॥ | ১) 
সেই বিশ্বরূপ পিতার অন্তর-চেষ্টা বিদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়! ডি: উত্তীর্ণ 
হইয়া! অন্তে যাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ সেই সঙ্্যাস গ্রহণ করিগেন। ৬॥ 


১৮৮ বিবেকের দান 


অষ্টমঃ সর্গঃ। 


মুরারী তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া ও বিচার করিয়! 
শ্রীহরিকে নমস্কার করিয়! পুনরায় বলিলেন, _দ্বিশেষ মনোযোগ পূর্ববক শ্রবণ কর। তগবানের 
শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করিতে করিতে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে হরির প্রবেশ ঘটেশ। ্‌ 





বোড়শঃ অর্গঃ | 

তাহার পিতার জরে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়! 
রন্ধান্গলীরেণুযুক্ত ফন্তুনদীতে ও প্রেত-শিলাদি পর্বতশৃঙ্গে পিতৃপিগুদান করিয়া দেব ও 
পিতৃদেবগণের অষ্চনা করিলেন । 

তিনি বিষুপাদে হরিপাদচিহ্ব দর্শন করিয়া অত্যন্ত হষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন, -"কেন হরিপাদপন্নকাস্তি দর্শন করিয়া আমার প্রেমোদয় হইল না !” 

হরিপাঁদপন্ধে সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিয়! তিনি শ্রেষ্ঠ সন্গ্যাসী হইলেন এবং হরিপ্রিয় 
মুকুন্দপ্রমুখ মহাত্মাগণ পরিবৃত হইয়! শ্রেষ্টক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। 

তৎপর মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছিলেন । রামেশ্বরে 
সপ্ততমালবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 


দ্বিতীয়-প্রক্রমে প্রথম: সর্গ2। 


হে ঠৈতন্তচন্ত্র ! যাহারা তোমার চরণযুগল দর্শন করিয়াও তোমাকে পরমেখর জ্ঞান 
না করে তাঁহারা তোমার বিস্তারিত মায়াবৈভবে মোহিত ও যোহবশীভূত এবং বসভাবহীন । ৫ ॥ 
কক হেমুকুন্দ! হে করুণাপ্র মূর্ভে! তুমি বীহাদিগের প্রতি দয়া কর তাহারাই সর্ধবদ। 
তোমাকে তজন। প্রণাম করে এবং তোমাকে অবগত হয় । ৬॥ 





দ্বিতীয়; সর্গঃ। 


একদা শ্রীচৈতন্দেব ভ্রাতাগণ করুক অলঙ্ক্কত শ্রীবাঁস পণ্ডিতের সহিত পথে যাইতে 
যাইতে শ্রীহরির বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল 
জ্ঞানশূন্ত হইয়া! থাকিলেন'***...*. । ১২॥ 

প্রফুল্লানন কমলাপতি কখনও হাস্তপূর্ধবক নিজ শ্রেষ্ঠগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন ।***** 
দেহযাত্রা সাধনের জন্য কখনও বা লৌকিক ক্রিয়া করিতেন।-..*..জগৎপতি সেই প্রভূ 
শ্রীবাস পণ্ডিতের ফ্)ড্ীতেট শ্বাসের ও তদ্ভ্রাতা মহাত্ম! শ্রীরামের, বৈদ্য মুকুন্নের ও অন্য 
হরিপরায়ণগণের সহ প্রতি রাত্রে এবং দিবসে (প্রেমভরে পুলকাস্বিত শরীরে কৃষ্ণগীতি গান 
ও নৃত্য করিতেন । ৩৪1৫৬ | 


শ্রীল সুরারী গুতগ্তর করচা। ৯৮০৯ 
হরেনাম হরেননাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলে নান্ত্যেব নান্ত্েব নাস্তেব গতিরন্তথা ॥ ২৮ ॥ 


"ঝা নট ক ্ ্ রঃ 


'-জ্রীমন্মহাপ্রভূ, এই গ্লোকের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন--দামোদর শ্রবণ কর। হরির 
নাম, হরির নাম--কেবল হরির নাম, কলিতে আর কোন গতি নাই- নাই-_নাই--ইহা 
নিশ্চিত। ২৮ ॥ 

সেই আদিপুরুষ কলিতে রূপধারী পুরুষরূপে বর্তমান থাকেন না, তাহাকে নামশ্বরূপ 
বলিয়া অবগত হও। তিনি এইরূপেই কেবল আছেন। সর্বদেহধারীপক্ষে দৃ়ীকরণের 
জন্ত তিনবার “হরের্নাম কথা” বল! হইয়াছে; জীব্গণের পাপ-নাশার্থ *এব” কার দেওয়। হইয়াছে। 
সর্ববতত্ব-প্রকাশার্থ “কেবল” শব্ধের মনন করিয়াছেন; পাছে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন প্নামে প্রারন্ধ 
কর্ম ধ্বংশ হইয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়”__এই কারণ “কৈবল্য” শবের প্রয়োগ না! করিয়া “কেবল” 
শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদ প্রাপক করুণাময় হরির নামই সেই হ্বরূপ; 
“যে পুরুষ অন্তপ্রকাঁর বলে- তাহার গতি নাই-_নাই”-_এই কথ! হ্বয়ং বলিলেন । ২৯৩৩ ॥ 





'তৃতীয়-প্রক্রমে তৃতীয়ঃ সর্গঃ। 


খেরূপ শ্রবৃন্দাবনে রত্ব-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শধ্যা প্রস্তুত করিয়! শ্রীরাধা প্রেমপরিপ্রুতা 
হইয়া নিদ্রিত। হন সেইরূপ শ্রীগদাঁধরও প্রভুর শয়নগৃহে তাহার নিকটে শয্যা রচনা করিয়া 
পরমন্থুথে নিদ্রা! যাইতেন এবং শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়৷ তাহার অমৃততুল্য বচন শ্রবণ করিতেন । ১৬১৭ ॥ 
ংকালে, দেবশেষ্ঠ তাঁহাদিগের সহিত কীর্তন-উৎ্স্ুক হইয়া আনন্দিত হুইতেন। 
তাহারাও পরমানন্দ-বিহ্বল ও সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীমছিশ্বস্তরের সহিত নৃত্য ও 
গান করিতেন। 


দ্বিতীয়-প্রক্রমে পঞ্চমঃ সর্গ$। 


তদনস্তর শ্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীবাস প্রভৃতি তক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রেষ্ঠ তক্ত শ্রীঅহৈত 
আচাধ্যের দর্শনোৎসুক হইয়! তাঁহার পুরীতে গমন করিলেন । ১॥ 


গা রা খু রা যা খা 


পথে শ্বজনগণসহ যাইবার সময় মুছমু'ছ হরির গীত গাইতে গাইতে নৃত্যপরায়ণ 

বজ্র সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। ) ) 
ততো গত্বা পপাতোর্ব্যামাচাধ্যস্ত সমীপতঃ | 

দণ্ডবদ্‌ বৈষ্ণবং বিষণ মন্যমানোহমুশিক্ষয়ন॥ ৩ ॥ 


৯৯০ : বিখেতেকের দান 


_-তদনস্তর বৈষ্ণবকে বিস্কুবৎ মানিতে হয় ইহা! শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি আচার্ধ্ের নিকটে 
যাইয়৷ ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন । ৩॥ 

তাহাকে নিজ সমীপে দেখিয়া জগদগুরু আচারধ্যও সহসা উখিত হইয়া যাইয়া সম 
সহকারে ভূমিতলে পতিত হইলেন । ৪ ॥ 


পি লক আজ ুহালাতিআসচ 


পঞ্চদশ; সগঠ। 


তন্মিন্‌ শুভং স্তাসিবরং দশ, 

স টায়ার হরিপাদতত্তম্‌ । 

পুরীং পরেশ; পরয়াত্বতক্ত্যা, 

তুষ্টং ননামৈনমথাত্রবীচ্চ ॥ ১৬॥ 
দৃষ্টান্ত দৃষ্টং ভগবন্‌ পদামুজং, 

তব প্রভে। বহি যথা তবানুধিম্‌। 
নিস্তীধ্য কৃষ্গাজ্বি -সরোরুহামৃতং, 
পশ্ডামি তন্মে করুণানিধে শ্বয়ম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
স ইথমাকণ্য হরেব্বচোহমৃতং, 

মু! দদৌ মন্ত্রবরং মতিজ্ঞঃ। 
দশাক্ষরং প্রাপ্য স গৌর্চন্দ্রমা, 
তৃষ্টাব তং ভক্তিবিভাবিতঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
হ্যাসিন্‌ দয়ালো তব পাদসঙ্গমাত, 
কৃতার্থত৷ মেহদ্য বভৃব দুল্লভা। 
শ্ীকষ্ণপাদাজমধুন্মদা চ সা, 

যথ! তরিধ্যামি ছুরস্তসংস্যতিম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


_ তথায় (শ্রীগয়াধামে) সেই পরমেশ্বর শ্রীঈশ্বরপুরী নামক হরিপদভজনণীল মঙগলজনক সম্ন্যাসীবরকে 
দর্শন করিয়। তুষ্ট হইয়া নিজে তক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিলেন,_“হে ভগবন্‌ ! অস্ত 
ভাগ্যবলেই আপনার শ্রীপাদকমল দর্শন হইল, অতএব হে প্রভো! হে করুণানিধে! আমি 
কি প্রকারে ভুস্তর ভবসাগর পার হইয়া কৃষ্ণপাদপম্মের অমুত পান করিব তাহা আপনি 
স্বয় আমাকে বলুন।” সেই মতিমান শ্রীঈশ্বরপুরী হরির এই প্রকার বচনামৃত পান করিস 
হষ্ট হইয়া শ্রীদশাক্ষর মন্ত্রবর প্রদান করিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রও তাহা প্রাণ্ড হইয়া নিজে তক্তি- 
বিভাবিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,_-“হে দয়াল সঙ্গযাসিন। আপনার পাদসঙ্গমহেতু 
আমি ছুর্ণত ক্বতার্থতা লাত করিলাম। সেই শ্রীক্ষষ্$পাদপদ্ধের মধুমদদানকারিণী কৃতার্থতার 
জন্যই দুরত্ত সংসার-ঘোরউউত্তীর্ঘ বিইৰ ॥ ১৬।১৭।১৮।১৯ ॥ 
শী স্ঁ ০ রা সী ১৪ 


০০ সির রেজি 


ভক্তি-সাহাজ্স্য-বর্ণন এবং ভক্তিচষাঢগর শ্রষ্টস্ত উত্পাদন ১৯১ 


শ্রীশ্রীধরন্বামী । 


শ্রীল শ্রীশ্র/ধরম্বামী জগতে বিদিত। 
জীমন্তাগবত-টাকা কৈলা বিস্তারিত ॥ 
শ্ীনূসিংহ-দরশন সাক্ষাতে করিল! । 

টীকা মধ্যে মধ্যে গুণ-অমৃত বিল ॥ 
কন্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক পৃথক্‌ । 
মুঢ় জনে নাহি বুঝে মানে করি এক ॥ 
স্বামী তারে পৃথক করিয়া ব্যক্ত কৈলা। 
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাখানিল! ॥ 
কর্ম-জ্ঞান-আঁদি হরিভক্তিগন্ধ বিনে। 
বিফল উদ্যম মাত্র প্রসিদ্ধ ভূবনে ॥ 

শশ্রীতক্তমাল গ্রন্থ। 


শ্রীভক্তি ও ভভ্তি-মাহাত্ব্-বর্ণন এবং ভক্তিযোগের 
শ্রেষ্ঠত্ব উৎপাদন £__ 
শ্রতি বগিতেছেন £__ 
"আত্মা! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যত' & % & 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,4-_ 
্রহ্মতৃতঃ প্রসঙ্গাত্বা ন শোঁচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভৃতেষু মঞ্তুক্তিং লততে পরাম্‌॥ 





তক্ত্য। মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মিতত্বতঃ | 

ততে। মাং তন্ুতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 
তপন্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিত্যোপি মতোহধিকঃ। 
কর্ষিভ্যশ্চাধিকে। যোগী তম্মাদ্‌ যোগী তবাজ্ুন ॥ 
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাতবনা | 

শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ | 





শ্ীমনভাগব্ত বলিতেছেন £-_ 
, বশীকুর্বস্তি মাং তক্তাঃ সংপতিং সংস্থিয়ে। বথা। 


৯৯২ বিবেকের দান 


তাবৎ কন্মাণি কুব্বীত ন নির্ধ্িছেত যাঁবতা। 
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাঁবনজাঁয়তে ॥ 





বুহরারদীয় পুরাণ বলিতেছেন ১-- 
তক্তিস্ত ভগবন্তক্তসঙগেন পরিজায়তে । 
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকতৈঃ পূর্ববসঞ্চিতৈঃ 





মহাভারত বলিতেছেন £-_ 
মহাঁপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্ষণি বৈষ্বে। 
হবল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥ 





হরিতক্তিবিলাস বলিতেছেন £-_ 
শালগ্রামে মণৌ, যন্ত্রে স্থপ্ডিল্যে প্রতিমাদিযু। 
হরে: পুজা তু কর্তব্যা, কেবলে ভূতলে ন তু। 





কাশীথণ্ড বলিতেছেন £-- 
ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয় বৈশ্তঃ শুদ্রো বা ষদিবেতর2 | 
বিষুণভক্তিসমাধুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥ 





নিত্যোনিত্যানাঁং চেতনশ্চেতনানাং একো। বহুনাং যো বিদধাতি কামান্। 
তং পীঠগং যে তু অর্চস্তি ধীরাঃ তেষাং শাস্তি শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ 
_কঠোপনিষৎ। 


সর্বোপাধি-বিনিমুক্তং ভৎপরত্বেন নির্মলম্‌। 

হৃধীকেন হধীকেশ-সেবনং ভক্কিরচ্যতে ॥ 
_শ্রীমদ্ভাগবতম্‌। 

আযুহরতি বৈ পুংসামুদ্্যনন্ত্চ যন্নসৌ। 

তন্তার্থে বত্ক্ষণে। নীত উত্তমঃশ্লোকবার্তয়া ॥ 
--শ্রীমদ্ভাঁগবতম্। 

তরবঃ কিন বস্তি ভন: কিং ন শ্বসস্ত্যত। 

ন খাদস্তি ন মেহস্তি কিং গ্রামপশবোহপরে ॥ 
_ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌। 


ভক্কি-সাহাত্ম্য বর্ণন এবং ভক্তিোগের শরেষ্টত্র উত্পপাদন ৯৯৩ 


জ্ঞানে প্রয়াসমুদ্রপান্ত নমস্তএব, 
জীবস্তি সম্মুথরিতাঁং ভবদীরবার্ভাম্‌। 
্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তন্বাঙ মনোতি- 
বে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসিতৈস্থ্িলোক্যাম্‌ ॥ 
_শ্রীমদ্ভাগবতম্‌। 
“তক্ত্যালত্য স্বনন্তয়।” 
“ভক্ত্যাহমেকয় গ্রাহাঃ, 
ময্যাবেস্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধা পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ 
-্রীগীতা। 
অনন্তমমতা! বিষৌ মমতা! প্রেমসঙগত| | 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে তীম্মগ্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 
শ্রীতক্তিরসামুতসিদ্ধুঃ | 
যমাদিভিধধোগপখৈঃ কামলোভহতোমুছুঃ | 
মুকুন্দসেবয়! যদ্ধৎ তথাত্মান্ধ। ন শাম্যতি ॥ 





“এরদ্ধাশবে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। 
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ববকন্ম কৃত হয়।৮ 
__ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্হাপ্রভূর উক্তি । 





শ্ীমন্মহাপ্রভ্‌ শ্রারায় রামানন্দকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন 2-- 
. দশ্রেয়! মধ্যে কোন শ্রেয়; জীবের হয় সার ?” 
শ্রীরায় রামানন্দ উত্তরে বলিতেছেন £-- 

“কৃষ-ভক্ত-সঙ্গ বিন্ু শ্রেয়ঃ নাহি আর” 





“বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগম। 
পূর্ঘতত্ব ধারে কহে, নাহি যার সম॥ 
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাহার দর্শন। 
সুর্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ 
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তারে ভজে যেই সব। 
ব্রদ্দ-আত্মা-রূপে তারে করে অনুভব ॥ 
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিম] | 
অতএব হৃর্ধ্য ভাতে দিয়েত উপমা ॥৮ 


৯১৯৪৪ ব্িতেবতেকের গান 


প্যদি নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, 
কি অদ্ভুত €চতন্ত-চরিত । 
কুষেে উপজিবে গ্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি 3 


শুনিলেই বড় হয় হিত॥” 


“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। 
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়।” 





“হাসিয়া কাদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 
চগুালে ব্রাহ্ণণে করে কোলাকুলি, 
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥ 
ডাকিয় হাঁকিয়া খোল করতালে, 
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে। 
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়। 
ূ্‌ কপাট হাঁনিল দ্বারে ॥” 
-( মহাঁজনিপদ )। 
“যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, 
তারে মুই যাঁউ -বলিহারী। 
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য-লীল। তার ক্ফুরে, 
সে জন ভকতি অধিকারী ॥ | 
গৌরাঙের সঙ্গিগণে, নিত্য-সিদ্ধ করি মানে, 
সে যায় ব্রজেন্দ্র-হ্ুত পাশ। 
শ্রীগৌড়-মগুল ভূমি, যে বা জানে চিস্তামণি, 
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ 
গৌর্-প্রেম রসার্ণবে, সে তর্জে যেব। ডুবে, 
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ । 
গৃহে বা বনেতে থাকে, “৷ গৌরাঙ্গ !” ঝ'লে ডাকে, 
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ 
- শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থন। | 


পুশ্ররাগ ॥ 
“রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা । 
বসিয়। বিরলে, থাকয়ে একলে, 
না শুনে কাহারে কথা ॥ 


আ্ীনামমাহাত্স্যঙ্ ১৯৫ 


সদাই ধেয়ানে, চাছে মেঘ পানে, 
না চলে নয়ন-তারা। 
বিরতি আহারে, রাঙাবাস পরে, 
যেমতি যোগিনীপারা ॥ 
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাথনি, 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে, 
কি কহে দুহাত তুলি।॥” 
এক দ্দিঠি করি, মযুর-ময়ুরী, 
কথ করে নিরীক্ষণে। 
চগ্ডিদাঁস কয়, নব-পরিচয়, 
কালিয়া-বধুর সনে ॥ 
--চত্ীদাঁস । 
বিরহ 1 
হুরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা । 
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মাল। ॥ 
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি। 
টৈছনে বঞ্চৰ ইহ দিনশ্যামিনী ॥ 
নয়নক নিন্ন গেও বয়ানক হাস। 
সুখ গেও পিয়। সঙ্গ হঃখ মধু পাঁশ॥ 
* ভণয়ে বিদ্াপতি শুন বরনারি। 
স্বজনক কুদিন দিবস ছুই চারি ॥ 
_বিদ্কাপতি 





জীবেশ্বর-তেদাঃ ॥ 
সর্বজ্ঞান্নজ্ঞতাভেদাৎ সর্বশক্ত্যল্লশক্তিতঃ । 
শ্বাতন্ত্রপারতন্ত্যাভ্যাং সম্ভেদেনেশজীবয়োঃ। 





শ্বীনামমাহা আযম । 


আদি পুরাণ বলিতেছেন £*-- 
“মন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম-সদৃশং ব্রতম্‌। 
ন নাষ-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলম্‌ ॥ 
ন নাম-সনৃত্তস্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ শমঃ। 
ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ ॥ 


বিত্বোেকের লালন 


নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ। 
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ ॥ 
নামৈব পরমা শ্রীতির্নামৈব পরমা স্বতিঃ ৷ 
নামৈব কাঁরণং জক্তোর্নামৈৰ প্রভুরেবচ | 
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমে। গুর্ঃ ॥* 


সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা ভ্ডোভং হেলনমেব বা । 
বৈকুনামগ্রহণমশেষাথহরং বিছঃ ॥ 


মধুর-মধুরমেতন্মজলং মজলানাং 

সকল-নিগম-বললী-সৎফলং চিৎ্ম্বরূপম্‌। 
সক্কদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা, 
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ 


-_ভূৃগুসংহিতা । 
যৎ কীর্তনং যত স্মরণং যদীক্ষণং, 
যদ্বন্দনং যচ্চরণং ষদহ্‌ণম্‌। 
লোকন্ত সগ্ভো বিধুনোতি কল্সষং, 
তশ্মৈ স্তদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ 


_ জ্রীমদ্ভাগবতম্‌ । 
পদ্মপুরাণ বলিতেছেন £--- 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্তরসবিগ্রহঃ । 
পুর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ 


বেদাক্ষরাণি যাবস্তি পঠিতানি দ্বিজাঁতিভিঃ | 
তাবস্তি হরিনামানি কীত্তিতানি ন সংশক্সং ॥ 


শমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন £-_ 

“শুন, স্বরূপ রামরাক়। 

' নাঁম-সংকীর্ভন কলৌ পরম উপাঁক ॥ 
সংকীর্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন । 
সেইত” সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 
নাম-সংকীর্তনে হয় সর্ধবানর্থ-নাশ ॥ 
সর্ধবশুভোদয় কষে পরম উল্লাস ॥ 

--্রীচৈতন্তচরিতামৃত । 


জবীনামমাহাত্স্যম্‌ ১৮৭ 


: ভক্চড়ীমণি গ্রীণ তক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তীহার সঙ্কলিত প্রীহরিনাম- 
চিন্তামণি* নামক গ্রন্থে প্হরিদাস ঠাকুরের মুখে নিম্নলিখিত চতুর্ধিষ নামাভাসের স্থরূগ 
বলাইয়াছেন 


১। সাঞ্ছেত্য নাসাভাস $-- 
“বিষু লক্ষ্য করি জড়বুদ্ধে নাম লয়। 
অন্ত লক্ষ্য করি বিষুনাম উচ্চারয় ॥ 
সন্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাঁভাস। 
অজামিল সাক্ষী তার শান্তেতে প্রকাশ ॥ 
যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে। 
হারাম হারাম” বলি কহে নামাতাসে ॥ 
অন্তত্র সঙ্কেতে যদি হয় নাঁমাতাস। 
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ 
আমর! মহাকবি শ্রীল কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে দেখিতে পাই, মহধি বালিকী 
প্রথমে রত্বাকর নামে ভীষণ দস্যু ছিলেন। তাহার জিহ্বা! পাঁপ করিতে করিতে এতদূর 
জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে “রাম নাম তীহার মুখ দিয়া উচ্চারণ হইত ন!। প্রজাপতি- 
মা কৌশলপূ্ববক, তাহাকে “মরা! মরা মরা” জপ করিতে উপদেশ দিয়া প্রকারান্তরে রামনাম 
বলাইয়! ভীষণ পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন। 
২। পারিহান্য নামাভাস- 
*্পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে। 
জরায়ন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে।” 
৩। শুভ নামাভাস-_ 
অঙ্গ তঙ্গী চৈদা সম করে নামাভাস। 
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥ 
৪। ০হলা নামাভাস-- 
_ “মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে। 
কষ রাম” বলে “হেলা নামাভাস তাতে॥ 
এই সব নামাঁতাসে শ্রেচ্ছগণ তরে। 
বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে।” 


০০লশবাসন্পাঞ 


ল্শ্্ড তিরিশ 


বত্রিশ প্রকার যথা ঃ-_ 


(১) যানারঢ় হইয়া অথবা পাদুকা ধারণ করিয়া ভগবন্মনদিরে প্রবেশ। ২। 
তগবৎমন্বন্ীয় দোল প্রভৃতি উৎসব না করণ। ৩। তৎসম্মুখে প্রণাম না করণ । ৪। উচ্ছি" 
লিপ্ত-শরীরে বা অশৌচীবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি। ৫। একহস্ত দ্বার! প্রণতি। ৬। কৃষ্ণের 
সম্মুখে প্রদক্ষিণ । ৭। ভগবানের সম্মুথে পদ-প্রসারণ। ৮। হস্ত দ্বারা জানু বন্ধন করিয়া 
উপবেশন। ৯। শ্রীমুত্তির অগ্রে___শয়ন- | ১*।--আহার। ১১। মিথ্যাবাক্য। 
১২।-উচ্চৈঃম্বরে ভাষণ। ১৩।--পরপ্পর সম্ভাষণ । ১৪।- ক্রদন। ১৫1-কলহ| 
১৬।--কাহারও প্রতি নিগ্রহ। ১৭।--কাহারও প্রতি অন্ুগ্রহ। ১৮। শ্রীমুত্তির সম্মুখে 
সাধারণ ব্যক্তির প্রতি কর্কশবাক্য। ১৯। কন্বল-আবরণ দিয়া সেবাঁদি কার্য করণ। 
২০। ভগবানের সম্মুখে __পরনিন্টা--। ২১।-_পরস্তুতিবাদ। ২২।--অশ্লীলবাক্য গ্রয়োগ। 
২৩।--অধৌবায়ুবিসঙ্জন ॥ ২৪ ॥' মামর্থ্য থাকিতেও পুষ্গ তুলসী ইত্যারি আহরণ না করিয়া 
কেবল জল দ্বার! পুজা নির্বাহ করণ। ২৫। অনিবেদিত বস্ত ভোজন। ২৬। যথা- 
কালোৎপন্ন ফলাঁদি ভগবানকে না দ্রেওয়া। ২৭। আহত বস্তর অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া পরে 
তগবানে অর্পণ । ২৮ শ্রীমুস্তির দিকে পশ্চাৎ করিয়। উপবেশন। ২৯। শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে 
কোনও স্তবাদি না করিয়া মৌনাবলম্বনে উপবেশন। ৩০। হি অগ্রে অন্তকে বদন। 
৩১। আত্ম-গ্রশংস।। ৩২। দেবতা-নিনন। 

এই বত্রিশটা “সেবাপরাধ” বলিয়! শাস্্কার নির্দেশ দিয়াছেন। যাঁহাতে কোনও. প্রকার 
সেবাঁপরাধ ন| হয় ততপ্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 





দশবিধ নামাপরাধ £₹_ 


১। সতাং নিন্দা নায়ঃপরমপরাধং বিতন্থৃতে। 
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতেতদ্বিগরিহাম্‌॥ 
__ সাধুবর্ণের নিন শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে, যে সকল সাধুগণ হইতে 
জগতে কৃষ্ণণ'ম মাহাত্ব্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেইপব লাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সঙ্থ 
করিবেন? 
২। শিবন্ত শ্রবিষোর্ধইহগুণ নামাদি-সকলং 
ধিয়৷ ভিন্নং পশ্ঠেৎ সখলু হরিনামা-হিতকর £॥ 
এই সংমারে মঙগলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গণ ও লীলাদিতে যে জন বুদ্ধিদ্বারা পরষ্পর 


শ্্রীপ্ীশিক্ষাউক্‌ ১৯৯ 


ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বন্তর স্তায শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গু৭ ও লীলা নামী 
শ্রীবিঞ্ হইতে ভিন্ন--এইকথ মনে করে অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষু হইতে দ্বতস্ত্র“বা 
সামান্ঠ জ্ঞাম করে তাহার সেই হরিনাম ( নাঁমাপরাঁধ ) নিশ্চয়ই অহিতকর। 

:৩। গুরোরবজ্ঞা | 
-স্্শ্যে বাক্তি গরুকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ গুরুতে প্রাক্কৃতমনুষ্য-বুদ্ধি করে । 

৪। শ্রুতিশান্ত্রনিন্দনং । 
- বেদ ও শাশ্বত পুরাণাদির নিন্দা! । 

৫ | তথার্থবাদো- 
»»্্হরিনাম মাহাত্যকে অতিস্ততি মনে করা। 

৬। হরিনায়ি কল্পনম্‌। 
স্্তগবন্নাম সকলকে কল্পিত মনে করা । 

৭। নাম্নোবলাদ্‌ যস্তহি পাঁপবুদ্ধির্ন বিদ্ভতে তন্ত যমৈহিশুদ্ধিঃ | 
-_ নাম বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি। যাহার এইরূপ নাম বলে পাঁপাচরণে প্রবৃত্তি হয় 
তাঁহার বছ যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাঁদি যোগ-প্রক্রিয়! দ্বারাও নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না। 

৮। ধর্মত্রতত্যাগহুতািকর্মশুভক্রিয়াসাম্যমপিপ্রমাদঃ | 
ধর্ম ব্রত, ত্যাগ হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্মের সহিত অগপ্রাকৃত নামকে সমান 
জ্ঞান করা৷ | | 

৯] অশ্রদ্ধধানে বিমুখেইপাশৃখতি | 

যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাঁধঃ ॥ 

- অদ্ধাহীন, নাম শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট 
অপরাধ বলিয়৷ গণ্য হয় । * 

১০। শ্রতেপি নামমাহাজ্য্যে যঃ গ্রীতিরহিতোনরঃ। 

| অহংমমাদিপরমোনায়ঃ সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥ 
যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও “আমি” ও “আমার এইরূপ দেহে আখ্মবুদ্ধি 
হইতে মুক্ত হইয়] তাহাতে গ্রীতি প্রদশন করেন! সে ব্যক্তিও নামাপরাধী। 


রী মন্দ্রীকৃষ্চৈতন্যচক্দ্র-বদনারবিন্দ-বিগলিতং 
্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকমৃ। 


চেতোদর্গণ-মার্জনং ভবমহাঁদাবাগি-নির্বাপণং, 
শ্রেয়করব-চক্জিকা-বিতরণং বিস্তাবধূজীবনম্‌। 

আনন্দান্ুধি-বর্দনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং, 
_ সর্বাত্মন্গপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষণ-সন্কীর্ভনম্‌॥ ১ ॥ 


২০০ বিত্বে্ের দান 


স্্্ধঅবিষ্তামলেতে রয়েছে মলিন-. 
* চিত্ত-দরপণ হায়, * 
বার শক্তি বলে হইয়৷ মার্জিত 
সেই মল দুরে যায়। 
জন্ম-মৃত্যুময় এভব-কাস্তারে-- 
হুঃখ-দাবানল জলে, 
নিভে যায় সেই মহাদাবানল 
যেই নাম-ধারা বলে। 
ংসারী জীবের সর্বশ্রেয়্ঃ রূপ-- 
কুমুদ প্রফুল্ল হয়, 
যেই চন্দ্রিকায় সে চন্দ্রিকা ঝরে 
হলে নাম চন্দ্রোদয়। 
পরা-বিষ্কা-রূপ। কুলবধু যিনি-_. 
তাহার জীবন ধন; 
ধাহার প্রকাশে আনন্দ-অন্ুধি 
বুদ্ধিপায় প্রতিক্ষণ 
প্রতি পদে পদে পৃর্ণাযুত-ধারা_ 
বহিয়া যে নাঁম হ'তে, 
সবার আতআ্ায় করে তৃপ্তি দান, 
সম্ভোষিয়া বিধিমতে। 
শ্রীকষ্ণনামের হেন সন্কীর্তন, 
ধাহার তুলনা! নাই। 
পরম মঙ্গল -ম্বরূপ ধাহার-- 
এস তার যশ গাই ॥৮ ১॥ 





্ীকুষণ-স্কীর্তনের মহতীশক্তি কিন্ত তাহাতে জীবের কুচি স্ুকৃতিসাপেক্ষ। এই অন্ত 
শ্ীগৌরাঙ্গসরন্দর জীবের পক্ষে কহিতেছেন £__ 
নায়ামকারি বহুধা নিজসর্ধবশক্তি- 
ূ স্তত্রারপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কপা ভগবন্মমাপি, 
দুর্দেবমীদৃশমিহাজনি-নানুরাগঃ ॥ ২ ॥ 


সপ্ত ভগবান, ককুণা-নিদান, 
অপার করুণা তব, 
জীবে এত দয়, দিলে পদ-ছান্সা . 


এ দয়া কাহারে কব? 


শ্রীপ্রীশিক্ষাউকস্‌ + ২০৯ 
মুখ্য গোঁণ আর, নামের তোমার, | 
করেছ অশেষ ভেদ। 
কত তব নাম, ওহে গুণধাম, 
সন্ধান না পায় বেদ॥ 
শরীক কপাল, "গোবিন্দ গোপাল, 
বছ নাম তব শুনি। 
জীবে দয় করি, দিলে নাম-তরি, 
_. ভবার্ণবে গুণমণি। 
' নিক শক্তি সব, ওহে ভবধব, 
দিয়েছ সে স্ব নামে। 
বারেক ম্মরিলে, জীব অবহেলে, 
ধেতে পারে তব ধামে। 
সে নাম স্মরণে, জীবের কারণে, 
না রেখেছ কালাকাল। 
যে ভাবে যে পারে, স্মরিলে তোমারে, 
ৃ ঘুচে হে ভব-জঞ্রাল।. 
কিন্ত ভাগ্য দোষে, . হেন নাম রসে, 
না মজিল মোর মন। 
ছুর্দেব আমায়, কেবল ঘুরায়, 
কি করি ব্ল এখন? 
এই কারণে শ্রশ্রীমন্মহা প্রভু যে অবস্থায় প্রীকষ্ণ-নাম-সবীর্রন করিলে প্রেমোদয় হয় সেই অবস্থার 
বণদাকরিতেছেন £-_ 
“তৃণাদ্পি স্ুনীচেন তরোরিব সহিষুনা । 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ | ৩ ॥ 
_সাঁধ থাকে যদি, “প্রেম” লভিবারে, 
করি নাম সংকীর্তন, 
তৃণের চেয়েও, হইয়া সুনীচ, 
থাক* নর-নারিগণ । ূ 
মান অভিমান, করি পরিহার, 
সবার চরণতলে। 
পড়ি থাক সব, মিলিবে মাধব, 
প্রেম ভকতি বলে ॥ 
তরু-সম সব, হইবে সহিষ্ণু, 
দিবে কোল শক্র-জনে। 


২০২ ] বিচবতকির দান 


অমানী হইয়া, সবাইকে মান, 

দিবে তুমি মনে প্রাণে ॥ 
. এরূপ করিলে, যাবে মলিনতা, 

হইবে প্রশান্ত প্রাণ। * 
পাইবে আনন, , লভি চিদ্ানন্দ, 

করি কষ্ণ-নামঃগান ॥ | 
জীব শ্রীরুষ্ণের নিত্যদাস এইজন্ত জীবের সকল সময়েই শ্রীকুষ্ণের তুট্টির জন্য কার্ধ্য করা 
কর্তব্য। “নামাঁপরাঁধ' শূন্ত হইয়া নাম করিতে করিতে এই তত্ব উপল হইলে তথন জীর 
শীকৃষ্ণ-মাধুধ্য ভিন্ন অন্ত রসে একেৰারেই বিরক্ত হন এবং চিন্তা করেন,_ 


"তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু-সম, 
স্থত-মিত-রমণী-সমাঁজে । 
তোহে বিছুরি” মন তাঁহে সমপির্ছ, 


* অব মঝু হব কোন কাজে ॥ 
হে মাধব! হাম পরিণাঁম__নিরাঁশ|। 
তু জগতারণ, 'দীন-দয়াময় | 
 অতএ তোৌহারি বিশোয়াসা॥ 


খী 


(আনন 


'প্রেমোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তক্তের যুক্ত-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তি 
সহিত শ্রিকৃঞ্চের নিকট প্রার্থনা! করেন,__ 
পন ধনং নজনং ন সুন্দরীং, 
কবিতাং ব|. জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, 
' ভবতান্তক্তিরহৈতুকীত্বয়ি ॥৮ ৪ ॥ 
_ধন জন আর-- কবিতাস্ুনদরী, 
দারা-হুত পরিবার। 
কিছুরই প্রয়াসী, :. নহি আমি, প্রভূ! 
| জেনে তুমি সারাৎসার ॥ 
জনমে জনমে, অহৈতুকী ভক্তি, 
, লতি যেন কৃষ্ণ আমি। 
কি আর কহিব, ওগো! প্রাণনাথ ! 
জান” সব অন্তর্ধামী ॥ 


শ্্রীপ্রীশিক্ষাউকম্‌ ২০৩ 
' এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে ভক্তের দীম্ততাৰ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন 
তিনি শভগবানের নিকট-সর্ধ্বদাই বলিতে থাকেন, | 
“অয়ি ননা-তনগজ কিন্করং, 
পতিতং মাং বিষমে , ভবান্থুধী। 


কপায়াতব পাদ-পন্কজ- 
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।” ৫॥ 
_হে নন্দ-তনুজ ! পতিত যে আমি, 
বিষম-ভবান্ধি মাঝে । : 

'কপা করি, নাথ! লও হে তুলিয়া, 
তোমারি বিশ্ব-কাজে ॥ 
পহ্ছজ-সমান, শ্রীচরণ তব, 
তাহে ধুলি হব আমি। 
বড় সাধ মম, প্রিয়তম কালো, 


ওগে৷ 'কর তাহা তুমি ॥ 
দাশ্তরস ঘনীভূত হইলে ভক্ত গ্রীভগবাঁনের নিকট এইবপ প্রার্থনা করেন, 
“নয়নং গলদশ্রধারয়াঃ 
বদনং গদগদরুদ্ধয়া। গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা, 
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ 
,-কবে নাম তব, করিতে গ্রহণ, 
নয়নে বহিবে সদ! অশ্রধার। 
রুদ্ধ হবে ক, নাম উচ্চারিতে, 
গদগদভাষ হইবে আনার । 
অহে| নাথ ! কবে, শুনি তব নাম, 
এ কঠিন দেহে পুলক আঁসিবে। 
হায় ভাগ্যে মোর, সুদিন এমন, 
দীন-সখা ! ব্ল কভু কি মিলিবে? 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ তাঁহার সথারা কতদুর তালবাসিতেন তাহা নিয়লিখিত তাহাদের উক্তি 
হইতে জানা যায় | 
“গোপাল ! তুই ধাবি কি না যাবি আজ মাঠে। 
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়ে যাই, 
ও শ্রামলী ধবলী গেল গোঠে ॥” 
্টাম উত্তর করিলেন,_ 
তোরা তবে এতদূর এলি কেন? বাড়ী থেকেই গোঠে গেলেই তো হতো ? 


২০৪ বিতেক্ের দান 


রাখালের! বলিতেছেন ৮ 
ণ্যদি বা এড়িয়ে যাই, অসন্তরেতে ব্যথ৷ পাই, 
চিত নিবারিতে মোর! নারি। 
কিবা গুণ-জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে. টান, 
এক তিল না দেখিলে মরি ॥” 
ভক্তের যে অবস্থা! হইলে তিনি শ্রগোবিন্দের দর্শন পাইবেন তাহ। শ্রীক্রীমন্মহাপ্রভূ নিয়লিখিত 
শ্লোকে বলিতেছেন £- 
“্যুগার়িতং নিমিষেণ চক্ষুষ! প্রাবুযা়িতষ্‌ | 
শুন্যামিতং জগৎ সর্বং গোবিন্নবিরহেণ মে ॥” ণ॥ 
--গোবিন্দ বিরহে, নাহি রহে প্রাণ, 
নিমেষ যুগের প্রায়। 
বাদলের ধারা, ঝারছে নয়নে, 
অন্ধকার হেরি তায় ॥ 
জগৎ মাঝারে, দেখি শুন্য সব, 
না জানি যাইব কোথা । 
বলিবে কে হায়, দেখি কোঁথ! তায়, , 
_. ঘুচিবে মনের ব্যথা ॥ 
শ্রীরাধিকাঁর উক্তি হইতেও আঁমর! চরম প্রেমের কথা জানিতে পারি *__ 
“সজল নয়ন করি, পিয়া পথ হেরি হেরি, 
তিল এক হয় যুগ-চারি। 
বিহি ভেল নিদারুণ, তাহে পুন শ্ীছন, 
অব কীাহা রহল মুরারী ॥” 
“ফুলেরি এ মালা, ফুলেরি এ ডাল।, 
শেজ বিছায়ন্থ ফুলে। 
সব হ'লে! বাসী, আর কেন সখি, 
ভাসাগে যমুনার জলে ॥ 
কুষ্কুম কন্তরী, চুবক চন্দন, 
বাজিছে গরল-সম 
তাঘ্ুল বিরস ফুলহার ফণি, 
| দংশিছে মরমে মম ॥ 
এ সব লইয়ে, যমুনায় ভার, 
আর ত' না বায় দেখা। 
ললাটের সিন্দুর, মুছে কর দুর, 


নয়নের কাজর রেখা ॥* 





ত্রম্‌ ২০৫ 
"একে পদ-পন্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, 
তন্থু কপ্টকে জর রর ভেল। 
তুয়৷ দরশন আশে, কছু নাহি জানলু, 
চির ছুঃখ অব দূরে গেল ॥” 
তোহারি মূরলী যব, শ্রবণে প্রবেশল, 
ছোড়লু গৃহ স্থখ আশ। 
পম্থ কি দুখ, তৃণই' করি না গণলু, 
কহুতহি গোবিন্দ দাস ॥ 
এরূপ অবস্থাতেও ভক্ত শ্তামের প্রতি কোনওরূপ অভিমাঁন না করিস শ্মিতম্বরে বলিবেন,- 
“আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষঈ,মাম্‌, 
অদর্শনান্ম্মহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো-_ 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥ 
_-শ্রীচরণে তার, পড়ে আছি আমি, 
যেবা ইচ্ছা হয় তার। 
করিয়া আদর, ধরে বা বুকেতে, 
| দলে পদে অনিবার ॥ 
কিংবা! দেখা নাহি, দিয়ে মোরে সে গো, 
বাড়ায় যাতনা মোর। 
নুখী হয় যদি, মর্শহতা করি, 
ৃ ভুলিব না মনোচোর ॥ 
লম্পট শঠ বা, ক্ষতি নাহি তায়, 
জীবন যৌবন আমি। 
তার সুখ লাগি, দিছি জলাগ্জলি, 
সে মোর হৃদয়-ম্বামী॥ 
কুল-লাজ ত্যজি, ধর্ম কর্ম সব, 
বিকারেছি রাড পায়। 
স্থখী তার স্থথে ছুখী তার দুঃখে 
আনে প্রাণ নাহি চায়॥ 


শ্রীপ্রীমদনমোহনস্তোত্রম্‌ । 


য় শঙ্খ-গদাঁধর নীল-কলেবর পীত-পটাম্বর দেহিপদম্‌। 
রয় চন্দন-চর্চিত কুগ্ডল-মগ্ডিত কৌন্ডভ শোভিত দেহিপদম্‌। 


২০৩৬ 


প্র এর ত্র এর এর এর এ এ 


জয় 
জয় 
জয় 


জয় 
ভয় 


বিতবতক্ষর দান 

পক্কজ-.লোচন মার-বিমোহন' পাপ-বিখগ্ডন দেহিপদস্ । 
বেণু-নিনাঁদক-রাস-বিহারক বহ্কিমস্ন্দার দেহিপদম্‌ ॥ 
ধীর-ধুরম্ধর অদ্ভুত-স্থন্দর দৈবত-সেবিত দেহিপদম্‌ । 
বিশ্ববিমোহন মানসমোহন সংস্থিতিকারণ দেহিপদম্‌ ॥ 
ভক্ত-জনাশ্রয় নিত্য-স্থখালয় অস্তিম-বান্ধব দেহিপদম্‌ । 
ভুর্জয়-শাঁসন কেলিপরায়ণ কালীয়-মর্দন দেহিপদম্‌ ॥ 
নিত্য-নিরাময় দীন-দয়াময় চিন্ময়-মাধথব দেহিপদম্‌। 
পাঁমর-পাঁবন ধর্মপরায়ণ দানবস্থদন দেহিপদম্‌ ॥ 
বেদ-বিদাংবর গোঁপবধূপ্রিয় বৃন্দাবনধন দেহিপদম্। 
সত্য-সনাতন দুর্গীতি-ভঞ্জন সজ্জন-রঞ্জন দেহিপদম্‌ ॥ 
সেবকবৎসল করুণাসাগর বাঞ্ছিত-পুরক দেহিপর্দম্‌। 
পৃত-ধরাতল দেবপরাৎপর সব্বগুণাঁকর দেহিপদম্‌ ॥ 
গোঁকুল-ভূষণ কংশ-নিহ্ছদন সাত্বত-জীবন দেহিপদম্‌ ॥ 
যোগ-পরায়ণ সংস্যতি-বারণ ব্রহ্গ-নিরগন দেহিপদম্‌ ॥ 





শ্রীপ্রীরাধিকাস্তো ত্রম্‌। 


“রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরম। পরমাত্যমিকা ॥" 
রাসোতবা কঙ্চকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্লস্থিতা ॥ ১ ॥ 
কৃষ্প্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণপ্রহরপি | 

সর্বদা বিষুঃমায়া চ সত্যসত্যা সনাতনী ॥ ২ ॥ 
ব্রন্মম্বরূপা পরমা নিলিপ্া নিগুণা পরা। 
বৃুন্দাবনে চ বিজয়! যমুনাতটবাঁসিনী ॥ ৩ ॥ 
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপিকা গোপমাতৃকা | 
সানন্দা পরমানন্দ। নন্দনন্দন-কাঁমিনী ॥ ৪ ॥ 
বুষভান্ুম্ুতা কাস্ত। শান্তিদানপরায়ণ। । 

কামা কলাবতী কস্তা তীর্থপুতা সনাতনী ॥ ৫ ॥ 
শুভানি সগ্ুতিংশচ্চ বেদোক্তানি শতানি চ। 
সারভৃতানি পুণ্যানি সর্ধবনামন্থ নারদ ॥ ৬ ॥ 
ইতি শ্রাধিকাস্তভোত্রং সমাগুম্‌ ॥ 


রীঞ্রীমন্সহাপ্রভূবিরচিতং ্্ীজ্ীজগল্াধচন্তাত্রং। ২০৭ 
রীশ্রীমন্মহা প্রভৃবিরচিতং শ্রীপ্ীজগন্নাথস্োত্রং। 


শ্ীজগনাথায় নমঃ। 


কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীতক-রবে!, 
মুদাঁভিরীনারী বদনকমলান্বাদ-মধূপঃ | 
রমাশভূত্রহ্ধান্থরপতিগণেশাচ্চিতপদো, 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥ 
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে, 
ছুকুলং নেত্রাস্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে । 
সদ। শ্রীমদুন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো, 
জগন্নাথ: শ্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২॥ 
মহাভ্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখবে, 
বসন্‌ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেন বলিনা । 
স্ুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকলস্গরসেবাবসরদো, 

জগন্াথং স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥ 
কপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণী-রুচিরেধ, 
রমাবাণীরামঃ ক্ফুরদমলপঞ্সেক্ষণনুখৈঃ- 
স্থরেন্দ্রেরারাধ্যঃ শ্রতিস্থখগণোদশীতচরিতো, 
জগনাথঃ শ্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪॥ 
রথারূঢ়ো গচ্ছন্‌ পথিমিলিত ভূদেবপটলৈঃ 
স্ততিপ্রাহ্র্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্য সদয়ঃ। 
দয়াসিন্ধুর্বন্ধঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদয়ে, 
জগন্লাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥ 
পরব্রহ্মাপীড্যং কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো, 

নিবাসী নীলাদ্রৌ৷ নিহিতচরণোহনন্ত-শিরসি | 
রসানন্দে। রাধাসরসধপুরালিঙ্গন-স্থখী, 

জগন্নাথঃ ম্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬॥ 
ন বে বাঁচে রাজ্যং ন চ কনকমানিক্যবিভবং, 
ন যাচেহহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধুম্‌। 
সদাকালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো, 
জগনাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭॥ 
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে, 
হর ত্বং পাঁপানাং বিততিমপরাং যাঁদবপতে । 
অহো! ! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং, 
ভগন্নাথঃ ম্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮॥ 


২০৮ 


বিচবঢেক্ষের দাল 


জগন্সাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ। 
সর্ধপাপবিশুদ্ধাত্া বিষ্ুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯। 


শ্রীশ্রীজয়দেবকৃত-দশাবতারস্তোত্রম্‌। 


প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং, বিহিত বহিত্র চরি্রমখেদম্, 
কেশবধত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১॥ 
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণি-ধারণ-কিন-চক্র-গরিষ্টে, 
কেশবধৃত কচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হবে ॥। ২॥ 


বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্ন শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্ন 
কেশবৰ্ৃত শৃকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ ॥ 
তব করকমলবরে নখমস্ুতশ্্ং, দলিতহিরণ্যক শিপুতনুভূ্গং 
কেশবধূত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥ 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভূতবামন, পদনখনীরজনিতজনপাবন, 
কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫॥ 
ক্ষত্রিয় কৃধিরমষে জগদপগত পাঁপং, ন্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপংঃ 
কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬॥ 
বিতরসি দিক্ষুরণে দিকৃপতি কমনীয়ংং. .. দশমুখ মৌলি বলিং রমণীয়ং, 
কেশবধূত রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭॥ 
বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতি ভীতি মিলিতষসুণাভং, 
কেশবধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হবে ॥ ৮॥ 
নিন্দসি বজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং, সদয় হৃদয় দশিত পশুঘাতং, 
কেশবধত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥ 
শ্রেচ্ছনিবহনিধনে বলক্বসিকরবালং, ধুমকেতুমিব কিমপিকরালং 
কেশবধৃত কক্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ 
উটজয়দেবকবেরিদমুদিতসুদ্ারং, শৃন্ুসুখদং শুভদং ভবসারং, 


কেশবধূত দশবিধরপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥ 
বেদানুদ্ধরতে জগস্ভি; বহতে ভূগোলমুদ্ধিভ্রতে । 
দৈতাং দাঁরয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ॥ 
পৌলস্ত্যং স্ক্টতে হলং কলয়তে কারুণ্য মাতন্বতে । 
শ্লেচ্ছান্‌ মুঙ্ছয়তে দশাকৃতিকূতে কৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ ॥ নমঃ ॥ 
ইতি শ্রীজয়দেব গোশ্বামিকত-দশাবতারস্তোত্রম্‌ ॥ | 





ভ্বাদশবঅঙ্ে ভিলক-ধারণ মন্ত্রঃঠ : ৯০৯ 
কেশবো মারশীর্ষে চ পৌষে - নারাযগন্তথা । 

মাধবো! মাধমাসে চ গোবিন্দ: ফাল্তনে তথা ॥ 

চৈত্রে বিস্কুরিতিখ্যাতো৷ বৈশাখে মধুস্থদনঃ । 

উজ্্ঠে ব্রিবিক্রমোনাম ছাবাঢ়ে চৈব বামনঃ ॥ 

শ্ধরঃ শ্রাবণেমাসে হধিকেশশ্চ ভাদ্রকে | 

আশ্বিনে পদ্মনাভশ্চ দামোদরশ্চ কাণ্তিকে॥ 

বিষু্দীদশ নামানি ষঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ | 

সর্ধপাপর্বিনিমূক্তো। বিষুলোকং স গচ্ছতি ॥ 

- পল্সপুরাণম্‌ | 


দ্বাদশঅঙ্গে তিলক-ধারণ মন্ত্র। 


ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে । 
বক্ষ-স্থলে মাধবন্ত গোবিন্দং কণ্ঠকৃপকে ॥ 
বিষুঃঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুস্দনম্। 
ত্রিবিক্রমং কদ্ধরে তু বামনং বামপার্থকে ॥ 
শ্রীধরং বামবাহৌ তু স্বধীকেশস্ত কন্ধরে। 
পুষ্ঠেতু পদ্মনাঁতঞ্চ কট্যাং দামোদরং স্যসেৎ ॥ 
তৎ প্রক্ষালন-তোয়স্ক বাস্থদেবেতি মুর্ধণি ॥ 


ভ্রম নিদদউ স্থান_ মন্ত্র! 

ললাটে ** শ্রীকেশবায় নম: । 
উদ্দরে শ্রীনারায়ণায় নমঃ । 
বক্ষঃস্থলে শ্রীমাধবায় নমঃ। 
কণে শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। 
দক্ষিণ পার্খে শ্র/াবিষ্ণবে নমঃ | 
দক্ষিণ বাহুতে শ্রীমধুহদনাঁয় নমঃ | 
দক্ষিণ স্বন্ধে শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ 
বাম পার্থে , শ্রীবামনাঁয় নম:। 
বাম বাছতে শ্ী্রীধরায় নমঃ | 
বাম স্বন্ধে শ্রীহধীকেশায় নমঃ ॥ 
পৃষ্ঠে শ্রীপন্মনাভায় নমঃ। 

* কটিতে - ্ শ্ীদামোদরায় নমঃ | 


পীবালুদেবঃ নমঃ রর ছুই টি জল মন্তকে সেচন করিতে হইবে । 





২৯৩ বিহেবতকির দান 
শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান । 


শুন্ধন্বর্ণ-রুচিং শুদ্ধভাঁব-ভূষা-কলেবরং । 
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণাম্ৃত-বধিণং ॥ 
শশাহ্ৃযৃত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎ-করং । 
শুর্রান্বর-ধরং দেবং শুক্মাল্যান্থলেপনং ॥ 
শিষ্যানুগ্রহ-সন্ধানং ম্মিত-নিত্য-যুতাননং । 
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবাদি-দাতারাং দীন-পাঁলকং ॥ 
সমম্তমজলাধারং সর্বানন্দময়ং বিভুং। 
ধ্যায়ন্‌ শ্গুরুদেবং তং পরমানন্দমঞ্সু,তে ॥ 


শ্রীশবীগুক্ততদিতবর প্রণাম মন্ত্র ॥ 


অজ্ঞান-তিমিরান্ধন্ত্য **"**- শ্রীগুরবে নমঃ | 
( প্রস্তাবনা দেখুন ) 


শ্রীশ্রীশৌরাঙগ-মহাপ্রভূর ধ্যান 


শ্রীমন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সন্মের-চক্্রীননং 
শীখগ্াগুরু-চারু-চিত্র-বসনং অগ্-দিব্যভূষাঞ্চিতং । 
বৃত্যাবেশ-রসাচুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জলং, 
চৈতন্তং কনক-ছ্যতিং নিজ-ভনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥ 


শ্ীঞ্বীচগীরাঙ্গ-মহা প্রভুর প্রণাম মন্ত্র 
আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবিহ্ন্দরায় । 
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-্প্রদায় চৈতচ্ঠচন্দ্রায় নমোনমন্তে ॥ ১॥ 
নমন্সিকাল-সত্যায় জগন্াথ-সুতায় চ। 
সভ্ত্যায় সপুভ্রাক্ম সকলত্রায় তে নম ॥ ২ ॥ 


শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান। 


ঈষদারণ্য-ন্বর্ণাভং নানালঙ্কার-ভূষিতং । 
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্ররেম-ব।বণং ॥ 
আঘৃণিত-লোচনঞ্চ নীলাম্বর-ধরং প্রভূং | 
প্রেমদং -পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহং ॥ 


শ্রীঞবীঅউভছতত্রসভুর ধ্যান £ ২১৯ 
জীঞ্জীলিভ্যানস্দপ্ভুর প্রণাম মন্জ্র ॥ 


নিত্যানন্দ ! নমভ্ত্ভ্যং প্রেষানন্ন-প্রদায়িনে | 
কলে কল্মব-নাশায় জাহুবা-পতয়ে নমঃ ॥ 


শ্রীশ্রীঅছ্বৈতপ্রভুর ধ্যান ৷ 


সন্তক্রালি-নিষেবিতাঁজ্ঘি -কমলং কুন্দেছু-শুক্লান্বরং, 
শুদ্ধন্বর্ণ-রুচিং সুবাহ-যুগলং স্মেরাননং সুন্দরং | 
শীচৈতন্ত-দৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ-ভূযাঞ্চিতং, 
অছ্ৈতং সততং ন্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুং 
শ্রীন্ত্রী অটদভপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র 1 
অদ্বৈতায় নমন্তেহস্ত মহেশায় মহাত্মনে 
যস্ত-প্রসাদাচচচৈতন্ত-চরণে জায়তে রতিঃ ॥ 








শ্রীশ্রীতুলসীর প্রণাম মন্ত্র। 


বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যে প্রিয়ায়ৈ কেশবস্ত চ।॥ 
বিষুভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ 





শ্রীচরণাম্ৃত-ধারণ মন্ত্র । 


অকাঁল-সৃত্যু-হরণং সর্ধ-ব্যাধি-বিনাঁশনং। 
বিষ্োঃ পাদোদকং পীত্বা শিরস! ধারস্বাম্যহং ॥ 


জপার্থে শ্রীনামমালা-গ্রহইণ মন্ত্র | 


ত্রিভঙ্গ-ভজিম-রূপং বেণুধন্ধ-করাধিততিং | 
গোপীমগল-মধ্যস্থং ম্মরাঁমি নন্দ-ননানং ॥ 
নাম চিস্তামণি রূপং নামৈব পরমা গতি: । 
_শায়ঃ পরতরং নাস্তি তল্মান্সাম উপাম্মহে ॥ 
£অবিদ্ং কুরু মালে! ত্বং হরিনাম-জপেধু চ। 
শ্রীরাধাককযোর্দান্তং দেহি মালে! তু প্রার্থয়ে 


২১২ .. ক্িবকর দান 


জ্ীনামস জপ-সসঙ্পণ অক । 
নাম-যজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষ-নাশনঃ । 
. ক্কষ্ণচৈতন্ত-গ্রীত্যর্থে নামযজ্ঞ-সমর্পণং ॥ 





জপাস্তে শ্রীনামমালা-স্কাপন মন্ত্র । 


পতিতপাবনং নাম নিস্ভাঁরয় নরাধমম্‌। 
রাধাকব্-ত্বরূপাঁয় চৈতন্তায নমোনমঃ ॥ 
ত্বং মালে! সর্বদেবানাং সর্বসিদ্ধি-প্রদা মতা। 
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতনমোহস্ততে ॥ 


শ্রীশ্রীকষ্ণের ধ্যান । 


ফুলেন্দীবর-কাস্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিক়ং 
শ্ীবৎসাঙ্কমুদ্রার-কৌস্তভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। 
গোপীনাং নয়নোৎপলাচ্চিত-তন্থ, গোগোপসজ্ঘাবুতং, 
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাল-ভূষং ভজে ॥ ১ 
বহাপিড়াভিরামং****০***, ব্রহ্মগোপাল-বেশং ॥ ২ ॥ 
(প্রস্তাবনা! দেখুন ) 
কম্ত রী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌন্তভং, 
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণু করে কক্কণং। 
সর্বাজে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ে চ মুক্তাবলী, 
গোপস্থী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচুড়ামণিঃ ॥ ৩। 


জ্ীজবীকঢষ্র প্রণাম সক্স্র 


হা কৃষ্ণ! করুণা-সিন্ধো ! দীন-বন্ধো ! জগতৎপতে ! 
গোপেশ ! গোপিকা-কান্ত ! রাধাকাস্ত ! নমোহস্ততে 


আীশ্রীরাধিকার ধ্যান। 


হেমাভাং দিভুজাং বরাভয়-করাং নীলাম্বরেণাবুতাং, 

হ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দুর-পুগ্গোঁজ্জলাং ॥ -, 
লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং শ্রিতমুখীং বিশ্বাধরাং শরাধা 
নিত্যানন্দমন্সীং বিলাস-নিলস্বাং দিব্যা -ভূষাং ভজে ॥ 


শ্রীক্রীনবছ্ীপর খ্যান £ ২১৩ 


জ্রীঞ্তীরাধিকার প্রণাম সন্ত । 
তণ্তকাঞ্চন-গৌবাঙ্গি ! রাধে ! বৃন্নাবনেশ্বরি ! 
বুষভান্গ-সুতে দেবি! ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে ! 


জ্ীঞ্ীউঘষ্ঞতবর প্রণাম মন্ত্র । 
( প্রস্তাবনা দেখুন ) 


(ডে বে জহর 


শ্রীশ্রীনবদ্ধীপের ধ্যান। 


্বধূন্যাশ্চারু-তীরে ক্ফুর্রিতমতি-বৃহত্কুর্াপৃষ্ঠাভ-গাত্রং, 
রম্যারামাবৃতং সম্মণিকনক-মহাঁসন্ম-সজ্বৈঃ পরীতং । 
নিত্যং প্রত্যালয়োগ্ঠৎ-প্রণয়তরস্লসৎ-কৃষ্ণসঙ্কীর্তনাঢ্যং, 
শ্রীবন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবন্ধীপমীড়ে ॥ 





শ্রীশ্রীবন্দাবনের ধ্যান। 


শ্রীমদ্বৃন্নাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং, 
শুন্ধন্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভনং | 
নানা-পুষ্প-বনং তত্র গন্ধেন পরিপুরিতং, 
ধ্যেয়ং বুন্দাবনং ধাম গোপগোপী-বিরাঁজিতং 





শ্্রীশ্তরীমন্সহাপ্রভুর প্রধান প্রধান পার্খদগণ্ণর তত্ব-নির্ণয় ॥ 


শ্রীবাস পণ্ডিত--সাক্ষাৎ শ্রানারদ | শ্রাবান্রদেব ঘোষ--শ্রম্থদেবী | 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত-_শ্রীরাধাংশ। শ্ীসনাতন গোম্বামী-_শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী | 
শ্রী্ঘরপ দামোঁদর-_শ্রীললিতা । শ্রীবপ গোস্বামী--শ্রীরূপমঞ্জরী | 
' শ্রীরায় রামানন- শ্রাবিশাখা। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী--্র/রসমপ্তরী | 
শ্রীশিবানন্দ সেন-শ্রীচম্পকলতা ৷ প্রীজীব গোসম্বামী--শ্রাবিলাঁসমঞ্জরী | 
শীগোবিন্নাননঠাকুর- শু চিত্রা! | শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী-_শগুণমঞ্জরী | 
শ্মধব ঘোষ--শ্রীতুবিস্ভা । শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী--শ্রীরতিমঞ্জরী | 
শীগোবিন্দ ঠাকুর--শ্রীইন্দুরেখা। জগ্াই মাধাই--জয় বিজয় (গোলোকের দ্বারী)। 


শ্ীগোবিন্দ /ধাব---শরজদেবী | _.. শ্রীহরিদাস--গ্রবন্ধ! ও গ্গ্রহলাদের মিলিতভাব। 


২১৪ বিহেছের দান 


গ্রন্থের তিতর যে সকল দুরূহ তত্বের সঙ্গিবেশ ও হুরূহ শবের প্রয়োগ কর! হইয়াছে 
তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় যেগুলি তাহার যথাসম্ভব টীকাসহ অন্ত রা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় তত্বেরও আলোচনা করা হইল £-- 

শ্রীন্ধার একদিনে গ্রীকুষ্ণচন্ত্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! তাঁহার গোলোকের ডি প্রকট 
করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে এক দিব্য যুগ হয়। ' ৭১ চতুধুগে 
বা দিব্যযুগে এক মন্বস্তর হয়। চৌদ্দ মন্বস্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। অষ্টাবিংশ চতুষুগে 
দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকুষ্ণলীল! হইয়াছিল । আমর! বৈবস্বত বা সপ্তম মন্বস্তরে বাস করিতেছি। 
্রদ্ধার রাত্রি ও দ্রিনের পরিমাণ একই । 

উদ্ধাপুণ্ড,_তিলক। 

ধীরললিত নায়ক-_যে নায়ক নিশশিন্ত, মৃদুষ্বভাব, চৌষট কলাবিগ্তায় পারদর্শী 
ও প্রেয়সীবশ । 

ঘীঢরোদাত্ত নায়ক--গ্রামাদির স্যায় যে নায়কের সর্বববিধ সদ্‌গুণরাশি, বর্তমান. 
কিন্তু প্রেয়সীবশ নহে । 

ঘীতরোদ্ধত নায়ক-_ভীমসেনাদির ন্তায় যে নায়কের রৌদ্ররস বর্তমান । শ্রীরৃষঃ 
শ্ীবৃদ্দাবনে ধীরললিত নায়ক এবং শ্রী্বারকাঁয় ধীরোদ্ধত নায়করূপে লীলা! করেন। 

খণ্ড প্রলয়-_চৌন্দ ম্বস্তর পরে শ্রীকুঞ্েচ্ছায় খণ্ড প্রলয় হয় এবং সেই গ্রলয়ও 
চৌদ্দ মন্ধস্তরকালব্যাপী স্থায়ী হয়। এই প্রলয় কালটা ব্রহ্মার একরাত্রি পরিমিত বণিয়া 
শান্্কারগণ বলেন। ইহাকে প্রীক্কৃত প্রলয়ও বলা হয়। ইহাতে কেবল ভূ-ভূব-লোকের 
ভীব-সমূহের ধ্বংস হয়। 

'সহাপ্রলয়-২৮ মন্বস্তরে ব্রক্জমার অহোরাত্র, এইরূপ ৩৬৫ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক 
বৎনর হয়, এইরূপ ১** বৎসর পরে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ে্ছায় মহাপ্রলয় বা 
রাহ্মপ্রলয় উপস্থিত হয়। এই সময়ে চতুর্দশ ভূবনের কোন চিহ্বই থাকে না, সমন্তই মূল গ্ররুতিতে 
লীন হয় এবং ত্রহ্গা গর্তোদকশাগিবিষ্ুতে লীন হইয়া যান; কেবল গোলোক-বৈকুষ্ঠাদি 
চিন্ময়ধাম সমূহ বর্তমান থাকেন । 

নিত্যসিদ্ধ-_বীাহারা সাধন বলে ভগবৎসেবা লাভ করেন নাই অথচ অনাদিকাল 
হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করিতেছেন তীহাদিগকে- শাস্ত্কারগণ নিত্যসিদ্ধ বা 
নিত্যমুক্ত বলেন। 

লব-কণা। প্রশ্বধধ্য -বশীকরণশক্তি বিশেষ? বীধ্য -অচিন্ত্য শক্তি ; বশঃ-নামাকাজ্জ! 
বজ্জিত হইয়া জীবের উপকা রসাধন কার্য; গ্-লক্্মী, রাধা, সেবাগ্রহণ ক্ষমতা, বৈভব ও সৌন্দ্ধ্য ; 
জ্ঞান -সপ্রকাশ শক্তি ;.বৈরাগ্য - প্রাপঞ্চিক বা মায়িক জগতে অনাসক্তি। 

অষ্ট সাতিক বিকার-- “তে স্তস্তম্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহ্থ বেপথুঃ। 

বৈবর্যমপ্রলয়ইত্যষ্টো সাত্তিকাঃ স্বৃতাঃ ॥ 

তস্তঞ্জড়বৎ প্রতি ইন্জিয়ের বৃত্তিহীনতা ) দ্বেদ ঘর; শ্বরভেদ-শ্বরত্গং বেপথু--কষ্প, 
প্রলয়-মৃত্যুবৎ বিকার$ সন্বর্ষণম শ্রীবলদেব ? শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবশক্কিতে অধিষ্টিত হ্ইয়া 
সন্বর্ষণ বা বলদেবরূপে প্রকাশ পান আবার এই বলদেবই কারগোদকশারি-বিজুরপে,ও প্রকৃতির 


চতুবিংশতি তত্ব । ২১৫ 


গানে ঈক্ষণ করিয়! বদ্ধজীবনিচয়--হ্ষ্টি করেন এবং স্বয়ং পরমাত্বারপে প্রত্যেক বন্ধজীবের 
ভিতর ' গ্রবেশ করেন; ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ-তন্ব।-_ন্বর্ষণ নানারূপে শ্রীকুষ্ণের সেবা সম্পাদন 
“করিয়া থাকেন যথাঃ--পাছ্‌কা, বাহন, ছত্র, আসন, চামর, শধ্যা,বসন, উপাধান, আরাম, যজ্সথত্র, 
সিংহাসন, বন্ধু, সখা, শঙ্গ, বেত্র, আবাস প্রভৃতি । 


রাঁধা প্রেমে যে কামের লেশমাত্র ছিল না তাহ! নিক্নলিখিত শ্রীরাধিকার খেদপূর্ণ গান 
হইতেও বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় £-_ 
“সই কেব! শুনাইল শ্যাম নাম। 
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ । 
না জানি কতেক মধু, শ্তামনামে আছে গোঁ, ব্দন ছাঁড়িতে নাহি পারে, 
জপিতে জপিতে নাঁম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে। 
নাম শ্রবণে যার, ইছন হইল গে, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
সে টাদ বদনখানি, নয়নে হেরিয়! গো, যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 
পাশরিতে করি মনে, পাঁশর না যায় গোঃকি করিব কি হবে উপায়। 
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতীকুল নাশে, আপনার যৌবন যাচায় ॥ 
পার্ষাদ-_শ্রীভগবানের নিত্য-সহচর, বীহারা সাধনছারা পিদ্ধিলা করেন নাঁই 
--অর্থাৎ লিত্যসিদ্ধতক্ত । 
ভমানন্দ-ব্যাপকানন্দ-_ অর্থাৎ অনাদিকাল ব্যাপিয়া আস্বাদন করিয়াও যে আনন্দের 
শেষ কর! যায় না। 
মন্ত্র-মননাৎ পাপমশ্্নাতি মননাৎ বর্গমশ্ুতে। 
মননানম্মোক্ষমাপ্পোতি চতুর্বর্থময়ো ভবেৎ॥ 
-_অর্থাৎ বাহার নন হইতে জীব পাপ হইতে আত্ম-্রাণ-সাধন করে, ধাহার মনন 
হেতু জীব স্বর্গভোগ করে, বাহার মননহেতু জীব মোক্ষলাভ করে; এইরূপ জীব ধাহার 
অবলম্বনে চত্ুর্বব্গময় হইয়া যায় তাহার নাম মন্ত্র। 


দেহ- স্থূল, লিঙ্গ বা সুক্ম ও কারণ--এই কারণদেহ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা 
অবস্থান করেন। 

সপ্তত্বর্গ- ভূ, ভূব, স্বঃ মহ, জন, তপঃ ও সত্যলোক- এই সত্যলোকের পর মায়ার 
সপ্ত আবরণ, তাহার পর বিরজা নদী বা কারণার্ণব, তাহার ওপারে সিদ্ধলোক বা নিব্বিশেষ 
ব্রহ্ষের ধাম, তাঁহার বছভর্ধে পরব্যোম বা মহাবৈকু। সর্বোপরি গোলোক। 

সপ্ত পাভাল--অতল, নিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাঁতাল। 

চভুর্ষিংশতি তত্ব গ্রক্কৃতি, মহত্ব, অহস্কার তত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্রিয 
ও পঞ্চ মহাভূত। 

পণ্ও্গ্যাত্র- রূপ, রস, গন্ধ, শব্ধ ও পরশ । 


২১৩৬ বিতেতেকের দান 


অৰিস্ধা_-অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, নিত্যে অনিত্য বুদ্ধি, এইপ্রকার ৮ বস্তর বিপরীত 
জ্ঞানের নাম অবিদ্যা । 

বিদ্ধা। মায়ান্তর্গত জান বিশেষ অর্থাৎ মায়িক দৃরিতে ভালমন্দের বিচার । 

সারান্সার-সমন্ত জগতের সাররূপে ব্রহ্ম বর্তমান, ৪০ আশ্রয়রূপে 
ঈশ্বর বিগ্রহ। 


পরাণ্পর- পঞ্চতুত হইতে আরম্ভ করিয়! প্রককৃতিই পরতন্ব এবং তাহার পরতন্ব 
পুরুষ এবং তৎপরতত্ব ঈশ্বরম্বরূপ | 
একাদশ ইজ্স্রিয়--৫টী কর্মেন্দ্ি়, ৫টী জ্ঞানেন্ত্িয় ও মন। মনকে ইন্দরিয়সমুহের 
রাজা বলা হয়। 


&টী কণর্দাত্ব্িয়- হস্ত, পদ, গুহ, লিঙ্গ, ও বাকৃ। 

৫টী তনাচনক্্রিক্স- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বকৃ। 

গী অন্ভনেরতিত্রয়-_ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। 

&টী সহাভূভভি-ক্ষিতি, অপ্‌» তেজ, মরু ও ব্যোম। 

অকল্পা--শান্ত্ে যে সমস্ত কর্ম সম্বন্ধে কিছুই উল্লেথ নাই। 

বিকর্নমা--শান্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম । 

কল্মা--শান্স বিহিত কর্ম ।' 

প্রল্ষ--পাকুড় গাছ । 

হল্লিসক নৃভ্য-_মগুলাকার নৃত্য বিশেষ | ইহাতে একজন নট বু" নটাদবার! 
পরিবেষিত হইয়! নৃত্য করেন। 

দ্যুতি-জ্যোতিঃ, সৌন্দর্য । রমণল্নৃত্য, মিলন। ' রাঁধ1( রাধ, +৬ )-_ অর্থাৎ যিনি 
শ্ীকৃষ্ণকে আরাধনা করেন। 


ভারতী-শ্রীপাদ কেশবভারতী, ইনি ভারতী সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন । শ্রপ্রমন্মহা প্রভু 
[রোধে ইহার নিকট হইতে সন্গ্যস গ্রহণ করেন। 


যুভ্তটবরাগয--প্রাপঞ্চিক জগতে অনাসক্তি এবং শ্টভগবদ্ধিষয়ে আসম্তি”। 
উল্ুক্ক--পেচক । | 
নড়ান্ভি- প্রাকৃত স্ুথ-ছুঃংখ-সহনশীলতা | 

অব্যর্থকালভা--সকল সময়েই কৃষঃণভক্ত-সঙ্গ | 

বিরক্তি-_অনাসক্তি, বৈরাগ্য । জাগতিক সর্বববিষয়েই দি | 
মানম্চুন্যতা।- “ঘর্ধত্র আপনাকে হীন করি মানে” এইরূপ অবস্থা। 
আঁশাবন্ধ- শরীক নিশ্চয়ই দর্শন দিবেন এইরূপ আশা। 

সম্মুক্কগ্- সর্বদাই শ্রকষ্ণের জন্য উৎকণা। 

নামগাছেন সদী। ক্বগচি__নাম কীর্তনে সদাই রুচি। ৃ 
গুণাখযাঁঢন আসস্ভি-_কষ্ণের লীলা সর্বস্থানে কীর্তন করিবার ইচ্ছা 
তদ্বসতিস্থচল গ্রীতি-_ভ্ভগবানের সমস্ত লীলাস্থানে যমতা ॥ * 


জরীপ্ীগুরু-তত্ব ২১৭ 


দীগ্ষা:  “দিব্যং ভ্কানং যতে। দগ্যাৎ কুধ্যাৎ পাপস্ত সংক্ষর়ম্। 
তস্মাদদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈত্তত্বকোবিদৈঃ ॥” 
_সযেহেতু দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং পাতকরাশির বিনাশ করিয়া দেন এই জন্য তত্বকোঁবিদ্‌ 
রুজনেরা ইহার “দীক্ষা” নাম নির্দেশ্নী করিয্কাছেন। 

ছুঃখ--ছ:খ তিন প্রকার- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আরধিদৈবিক। 

আধ্যাত্ভিক ভুঃখ--দেহনিমিত্ত যে দুঃখ অর্থাৎ বিক্ফোটক, অরাদি হইতে যে ছুঃখ 
পাওয়া যায় । 

আধি০ভী[তিক দুঃখ পরিপাক জীব নিমিত্ত যে দুঃখ ও অশাস্তি অর্থাৎ 
পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি হইতে যে ছুঃখ পাঁওয়া যায় এ 

আধিটদবিক ছুঃখ-_ঝড়, ভূমিকম্প, অনাবুষ্টি ইত্যাদি সমভূত ছঃখ। 

ভ্রম- অবথার্থ জ্ঞান, যেপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা সংশয় । 

প্রমাদ- অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা বঞ্চনেচ্ছা। করণাপটব-ইন্িয়ের 
অপটুতা। মসঞ্জরী-সেবিকা। .বিরজী-কারণার্। অভিতিধক্স_ প্রতিপাদ্য 
বিষয়। নির্বদ্ধনিয়ম। 

মধুচত্ষহ- মধুবৎ স্নেহ অর্থাৎ মধু যেরূপ যতই গরম করা যাঁয় ততই ্াট বাঁধিতে 

থাকে তদ্রুপ ্রীস্তামস্থদর যতই শ্রীরাধিকাকে সাঁধাদাধি কৰেন ততই শ্রীরাধিকার মান 
বৃদ্ধি পায়। ্ ' 

মধু, যেরূপ স্বয়ং আস্বাপ্ত অর্থাৎ 'আম্বাদিত হইতে কাহারও অপেক্ষা বাখেন। তত্র 
শ্রীরাধারাণীর প্রেম, হয়ং আস্বাগ্ঘ ; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকুঞ্জে থাকেন তখন তাহার অন্ত 
কোনও গোপীর স্থৃতি থাকেনা বা থাকিতে পারে না,_ইহাই শ্রীরাধারাণীর সর্ব্বোৎকর্ষতা। 
শ্রীরাধা-_মধুন্নেহবতী। 

স্বাতঢেক্সহ-স্বতবৎ ন্নেহ অর্থাৎ স্বত যেরূপ উত্তাপ পাইলেই গলিয়া৷ যায় তন্রপ 
শ্রীচন্দ্রাবলীকে সাধাসাধি করিলেই শ্রীশ্ামনুন্দরের প্রতি তাহার যে মান তাহ! 
ভাঙ্গিয়। বার। 

দ্বত যেরূপ স্বয়ং আস্বাদ্য নহে তত্্রপ শ্রীকৃষ্ণ বখন শ্রীচন্ত্রাবলীর কুজে থাকেন তখন 
যতক্ষণ শ্রীচন্দ্রাবলীর অঙ্গ-ভঙ্গিম। শ্রীরাধিকার . অনুরূপ হয় ততক্ষণই শ্রীশ্তামন্ন্দরের আস্মাদ্য 
হয়। শরীরাধা-স্বতি-বর্জিত-সেব! শ্রীকষটচন্ত্রকে সুখী করিতে পারে না। শ্রীচন্জ্রাবলী-_ 
স্বতম্নেহবতী । 

গেহ--গৃহ । 

অর্ধার্থা-_স্বার্থানুসন্ধিৎনথ । 

গুক্সভ- তম্মাদগ,কং প্রপগ্েত জিজ্ঞান্থঃ ্রেরউততদম। 
শাব্ধে পরে চ নিষ্াতং ব্রহ্গগ্যুপশমাশ্রয়ম্‌ ॥ 

-_শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশঙ্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়োপাখ্যানে শ্রীল প্রবুদ্ধযোগীক্্র নিমি- 
মহারাজকে বলিতেছেন £__ জগতের সর্ধপ্রক!র বিষয়-ভোগ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া শবতব্রঙ্ধ এবং 
পরত্রন্ধে পারদর্শী শ্াগুরুদেবের শ্রীচরণে শরণ লইবে। 

৮ 


২১৮” বিিবতকর দান 


শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, 
[.. *মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্তমুপাসীত সদাত্মকম্‌।” 
- আমার অনুভবজ্ঞ ও তত্রভ্ঞ শান্ত গুরুরই উপাসনা করিবে । 
পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,_ 
মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠে। ব্রাহ্মণো বৈ: গুরুর্নণাম্‌। 
সর্ধেরষাঁমেব লোকানামসৌ পুজ্যো যথা হরিঃ॥ 
_ মহাঁভাগবত এবং কৃঞ্চতত্ববিৎ ব্রাহ্মণই সকলের গুরু । তিনি যাবতীয় লোকমধ্যেই হরির 
ন্যায় পৃজ্য ।_-এস্থলে দৈববর্ণান্ুসারে ব্রাঙ্ষণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বৈষবে জাতিবুদ্ি 
করিলে মহাঁপরাধ হয়। 
স্থতি বলিতেছেনঃ-_ 
“গুরূংশ্চ ভগবন্ধষ্ট। পরিক্রম্য প্রণম্য চ।” 
_শ্রীগুরুদেবকে ভগবদদ্ধিতে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। 
অগস্ত্যসংহিতা বলিতেছেনঃ__- 
“অত প্রাগ্‌ গুরুমভ্যর্চ্য কৃষ্ণ-ভাবেন বুদ্ধিমান্‌।” 
_ বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি প্রথমে তত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণতাবে শ্রাগুরুদেবকে পুজা করিবে। 
শ্রুতি বলিতেছেন,-_ 
তথ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাঁভিগচ্ছে, 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্্মনিষ্টম্‌। 
_ভগবত্ুত্ব জানিবার জন্য যথাশক্তি উপঢৌকন লইয়! শ্রোত্রিয়-ব্রন্মনিষ্-গুরুর নিকট 
গমন করিবে । 
সাধারণ কথায় গু- অন্ধকার, রক-আলো ।__অর্থাৎ যিনি অন্ধকার হইতে 'আলোকে 
লইয়! যান তাহাকে গুরু বলে। 
সারকথা এই যে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব্মাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধার প্রিয় সথী ব| 
শ্রীনিতানন্দ স্বরূপ বলিয়! চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিবেন। 
যু্তুটবরাগয _ গ্রাপঞ্চিক জগতে অনাসক্তি এবং শ্রীভগবানে আসক্তি। 
বিরাগ বিশিষ্টে শ্রীকষ্চে রাগঃ। 
শুহ্ক১বরাগ্য -শুফবৈরাগ্যের নামান্তর ফন্তুবৈরাগ্য । মায়িক বুদ্ধিবশতঃ মহাগ্রসাদ 
নিশ্মীল্যাদিতে অবঙ্ঞার ভাব । 
যাগ কি ?-ণযোগশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ1৮ : (পাতগ্রল ১।২ )-চিত্তবৃত্তিনিরোধের 
নাম যোগ। একটী মাত্র বিষয়ে চিত্তবৃত্তি থাকিলেই সেই বিষয়ে মনের একাগ্রতা আসে 
এবং অন্ত বিয়ে মন আর ছুটাছুটী করে না,_ইহারই নাম চিত্রবৃত্তি নিরোধ । 
€--অ+উ+ম্2 7 “অ+ এবং “উ” জন্ধিদ্বারা *ও» হয়ঃ এবং “ম্‌ঃ এই অন্ুনীমিক 
ব্যঞ্নটা ৬রূপে ধ্বনিত হুয়। “অব্, “উব* ও “মন্ ধাতুর আদিবর্ণ লইয়া ও গঠিত; অ-_ 
অব্যতে ( রক্ষ্যতে ) জগৎ অনেন ইতি সত্বং “বিষ: | উ-_উদ্যুতে ( হন্থাতে ) জগৎ অনেন ইতি 
তমঃ শিব | ম্-মন্যতে ( ইচ্ছামাত্রেণ স্থজাতে ) জগৎ অনেন ইতি রজঃ “ব্রহ্মা” । অতএব, 


আাজ্সার স্বকপ ২১৯ 


€গ' বলিলে স্থষ্ি, স্থিতি ও লয়ের মহাকারণ পরমাত্মাকে বুঝায়-শ্রীকৃষ্ণের অঙগচ্ছটা__ 
ব্র্ধজ্যোতিঃ | প্তন্ত বাঁচকঃ প্রণব৮-_পাতঞ্জল (১/২৭)-_অর্থাৎ ৩” ঈশ্বরের বাঁচক। ৬ 
বলিলে ঈশ্বরকে বুঝায়। প্রণব-প্রকর্ষেণ নুয়তে (স্ত,য়তে) বর্ষ অনেন ইতি প্র+ 
নু4+অল্‌_ যে শব্দদ্বারা অতি উৎকৃষ্টরূপে ঈশ্বরকে স্ততি করা যায়, তাহাই প্রণব, 
অর্থাৎ | 

পথ্চত্কোষ _ অন্নময়, মনোঁময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়-_আনন্দময়-কোষে 
পরমাত্বা ও বিজ্ঞানময়-কৌঁষে জীবাতা। অবস্থান করেন। 

লিঙ্গদেহ- সপ্তদশাবয়বাত্মক-স্থুলদেহান্তর্গত-দেহবিশেষ। 

রাভুল-তুলনা রহিত। মরীচিমালী-স্ুধ্য। 

মহাবিষু৪- কারণোদক-শারী বিষ্ু,_ঘিনি প্রক্কৃতির পানে ঈক্ষণ করিয়া জগৎ 
স্ট্টি করেন। 

ঈসুকণ লদৃষ্টি। তুরীয় বিশুদ্ধসত্বুচতুর্থ বিশুদ্ধপত্ব, বিশুদ্ধসত্-যাহার দ্বারা 
পরমাত্মা-পরব্রন্ম-শ্রাগোবিন্দের প্রকাশ হয় এবং যে রূপে তিনি নিত্য বি্থমান। ত্েহুল 
সেবাকাখা! । সান-সেবাসঙ্কোচ। প্রণয় লগ্রিয়তমের বস্ত্র, অলগ্ক'র এবং দেহাদিতে 
অভিন্নবোধ। বাগ তৃষ্ণানয়-স্বাভাবিক-আসক্তিবিশেষ । অনুরাগ -নিত্যই নূতন বলিয়া 
মনে ধারণা । ভ্ডাব-অন্ুরাগের গাঢ়ুতম অবস্থা । মহাভ্ডাব-লজ্জা এবং কুল পর্যন্ত 
ত্যাগের অবস্থা । ্‌ ূ 


আত্মার শ্বরূপ। 


নৈনং ছিনান্তি শস্ত্াণি €ননং দহতি পাঁবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্াপো ন শোষয়তি মাঁরুতঃ | 

অচ্ছেস্োহ্যমদাস্বোহয়মক্রেঘ্ো২শোধ্য এব চ। 

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাথুরলোহয়ং সনাতন; | 

অব্যক্তোহ্যমচিন্ত্যোহয়মবিকার্ধ্যোইযমুচ্যতে ॥ (গীতা) র 
_ শন্ত্রনকল আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, 
জল ইহাকে আরজ করিতে পারে না এবং বাধু ইহাকে শুষ্ধ করিতে পারে না। এই আত্ম! 
অস্্রাদি্বারা অথগ্ুনীয়, অগ্নি বারা দহনশীল নহেন, পচিবাঁর অযোগ্য এবং বায়ু দ্বারা 
অশোঁষনীয়। ইনি নিত্য ও দেহাঁদিতে ব্যাপী; স্থির-ম্বভাঝ অবিকারী ও অনার্দি। ইনি 
ইন্জরিয়ের অবিবন্বীভূত, অচিন্তনীয় ও বিকীররহিত বলিয়! কথিত হন। 


২২০ . বিতেতকর দান 


কামাদি ষড়রিপুর উত্পতির কারণ-- 


ধ্যায়তো৷ বিষয়ান্‌' পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজাঁয়তে । 

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঁহভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাত্তবতি সশ্মোহঃ সম্মোহাৎ স্বতিবিভ্রম£ | 

স্বৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্ততি ॥ (গীতা) 
_-শবাঁদি বিষয় বিশেষের বারংবার চিন্তাকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন 
হয়। আসক্তি হইতে কামনার সৃষ্টি হয় এবং সেই আকাজ্জণ কোন/রূপে প্রতিরুদ্ধ হইলে 
তাহা হইতে ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ হইতে কার্ধ্যাকাধ্যের জ্ঞান লোপ পায়; এই' 
অবস্থায় স্থৃতি-ব্রংশ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে ৃত্যুতুল্য পুকুযার্থের 
অযোঁগাযতা জন্মে পি মনুষ্য জীবন্মত অবস্থায় কালাঁতিপাত করে। 


শ্রীধ্মরাজিক চত্যবিহার €কলিকাভি] ) হঈতে সংগৃহীত. 


বুদ্ধবাণী। 
১। প্রীণি-হত্য। করিওন । ৬। কর্কশবাক্য বলিওনা। 
২। চুরি করিওনা। ৭) বৃথা গল্প করিওনা। $ 
৩। পরস্্ীগমন করিওনা। ৮। পরের দ্রব্যে লোভ করিওনা। 
৪) মিথ্যাকথা বলিওনা। ৯। ক্রোধ করিওনা। , 
৫। শিশুনবাক্য বলিওনা। ১০। কর্মফল বিশ্বাস কর। 


“দেবে! বস্সতু কালেন রাজ! ভবতু ধন্মিকো |” 
(0010777878000678%8 06 65808 (18719 (70৫08 20) :-_ 


1, [70097 65 90০ 510 05 0006]9]7; 008৮ 005 88৪ 
[178,009 10100 7)012 টি 1970 ভ1))01) 6109 1070 ৮৮ 0০৫ 81590 
99. 

2৮ 10000 917816 2006 1011), 

3. ঘু০০ 8058]6 000 00101016 00016], 

4, 008 9719162006৮ 86981, 

5, 21008. 81081৮10০06 10981 9199 া100998  8£81796 005 
10912170007 ? 

6. 17000. 81918 006 90596 0105 11912170075 170099, 610৮. 81181 
[06 0০৪৮ 0৮ 16161800078 16, 1000 1919 20097 991ড088) 1807 1018 
10810 997586) 207 1019 030 7707 1719 288১) 1007 805 010106 01186 78? 
1) 10918100008, 


প্রচক্সাপনিষত্ 


উপপনিষদেদর বাণী । 
( শ্রাযুক্তা বশ্খেশ্বর ভড়ীচায্য, [ব-এ, এমআর এসএস্‌ মহোদয় কতৃক অন্যুদত ) 


১ সঃ 
থাকে পুরীসম এই দেহে- 
পঞ্চ-অগ্রি-সম পঞ্চ প্রাণ 
আপনি _সে গাহ্পত্য সম, 
দক্ষিণাগ্রি-সম থাকে ব্যান; 
গাহিপত্য হ'তে যেইমত- 
গৃহীত যজ্ঞের অনল, 
সেইত অপাঁন হইতে- 
প্রাণবায়ু লভে নিজ বল। 


সমভাবে উচ্ছাস নিঃশ্বাসে- 
ব$য়ে পেয় বাষু যে সমান-_ 
হোতা যথ! আহাতি বজ্ঞের-_ 
মনই এই যজ্ঞে বজমান। 
উদ্দান ( এ যজ্ঞে ) ইষ্টফল? 
জমান সম এই মনে- 
লয়ে যাঁয় সেই দিন দিন- 
( সুষুগ্তিতে ) বর্গের সদনে । 


অন্গুতব করেন স্বপনে, 
এ সময়ে এই দেব-মন-_ 
মহিম।, দেখেন পুনঃ তাহা, 
পূর্বে বার ঘটেছে দশন 
করেন শ্রবণ পুনরায়- 
ছিল, যাহা কোন” কাদে শ্রুত, 
নানাদিকে নানাদেশে যাহা- 
হইয়াছে পূর্ব্বে অন্কুভূত, 
পুনঃ পুনঃ করেন আবার- 
( এ সময়ে ) অনুভব তার । 
দেখাব! অদেখা যাহ! কিছু, 
* শোন! যাহা গিয়াছে ব নয়, 


প্রশ্নোপনিষৎ। 


সঃ ধর 
বোধে যাহা এসেছে, অথবা-_ 

হয় নাই বোধের বিষয়, 
সৎ বা অসৎ যাহ! কিছু-_ 

সকল দেখেন এই মন, 
সর্বরূপ হয়ে (সে সময় )- 
করেন সকল দরশন | 





তেজ্জে অভিভূত এই দেব- 
হন যবে সুযুপ্তি-সময়, 

না দেখেন স্বপন এ দেহে, 
হয় তবে ্থুথের উদয়। 


বিহগ বাসের তরে যথা-_ 
করে সৌমা শাখীরে আশ্রয়, 
হয় তথা পর্ম-আত্মায়- 
প্রতিষ্ঠিত এই সমুদ্রয়-_ 


-পৃথথী, তার মাত্রা যাহা কিছু, 
সলিল, তার মুলোপকরণ, 
তেজ, তার মাত্রাপমুদরয়ঃ 
নিজ মাত্রাসহ্‌ প্রভঞ্জন, 
আঁকাঁশ, আকাশশ্মাত্রা আর-_ 
নেত্র, আর যাহ। দেখিবার, 
কর্ণ, আর যাহা শোনো যায়, 
ভ্াণ, আর যাহ! শুকিবার, 
আত্বাদ, আশ্বাদে যাহা মিলে, 
ত্বক, যার মিলে পরশন, 
বাক্য, আর যাহ! বলিবার, 
হস্ত, কর যা* করে গ্রহণ, 


২২৯ 


২২২ 


উপস্থ, আনন্দ যাহা হ'তে, 
পায়ু আর ত্যাগের বিষয়, 
পদ্-যুগ, লক্ষ্য গমনের, 
মন, আর মনে যাহা লয়, 
বুদ্ধি, আর যাহা বুঝিবার, 
অহঙ্কার, বিষয় তাহার- 


না 
মৃত্যু থাকে অবিদ্ভাতে, 

বিদ্ভা করে ( সাঁধকে ) অমর, 
বিদ্যা ও অবিদ্ভা ছুই- 

গুট়রূপে বাহার ভিতর, 
অক্ষর, অনস্ত যিনি- 

পরব্রহ্ধ, করেন শাসন- 
বিষ্যা-অবিগ্ভারে যিনি, 

উহা! হ'তে স্বতন্ত্র সে জন £-_ 





অদ্বিতীয় যেই ( দেব )-- 

প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠিত, 
সকল বূপেতে ধিনি, 

সকল বীজেতে অবস্থিত, 
হিরগ্যগর্ভেরে ধিনি-_ 

জাত যেই অগ্রেতে সবার-- 
করেছেন জ্ঞানে পুষ্ট, 

দেখেছেন জনম তাহার-- 


-নীনারপে এই ক্ষেত্রে- 

করি নান! জালের বিস্তার, 
পুনরায় এই দেব, 

করেন মে সব সমাহার । 
লোকপালগণে হেন- 

স্থষ্টি করি, মহাত্মা ঈশ্বর- 
করেন একা ধিপত্য- 

পুনরায় তাদের উপর। 


শ্বেতাশ্থেতরোপনিষৎ। 


বিবেচকর দান 


-চিত্ত আঁর বস্ত ভাবনার, , 

রশ্মি, তেজ ছ্যাতি করে যাঁর, 
প্রাণ, যাহা আঁশিত তাহার, 

( প্রতিষ্ঠিত সকলি আত্মায় )। 





উর্ধ, অধঃ, পার্খ্দেশ- 
উদ্তাসিয়া বথা বিবন্বান্- 
দীপ্তি পান, সেইমত- | 
বরণীয় দেব ভগবান্‌, 
একাই করেন নিয়মিত- 
কারণরূপেতে যাহা স্থিত। 





বিশ্বের কারণ যিনি, 

পরিণতি ঘটান সবায়, ' 
পাকিবে যে পরিণামে- 

পরিপাকে আনেন তাহায়। 
এই যে সাঁরাটী বিশ্ব, 

একাই করেন নিয়মিত," 
সকল গুণেরে ধিনি- 

নিজ কাধ্যে রাখেন যোজিত 


গুহা যাহ। বেদে, সেই- 

উপনিষদেতে লুকায়িত, 
বেদের আকর তিনি, 

ব্রহ্ম! তারে আছেন বিদিত। 
প্রাচীন দেবতা ধারা, 


খষি ধারা জেনেছেন তারে, 
তাহারি ঘ্বরূপ লভি- 
গিয়াছেন মরণের পারে। 


শ্বেতাশ্বেতরোপনিষণ্ড ২২৩ 


গুণান্বিত আত্মা ধিনি- 

ফল 'তরে করম স্কল- 
করবেন, করেন ভোগ- 

তিনি তার করমের ফল। 
নানারপ ১ তিন গুণ, 

তিন পথ আছে ধে আত্মার, 
প্রাণের ঈশ্বর যিনি, 

নিজকন্মে সঞ্চরণ তীার। 


অন্ুষ্ঠ-সমান যিনি, 

রবির সমান জ্যোতি যার, 
সকল্প-সংযুত-যিনি-_ 

সংযোজিত ধাহে অহঙ্কার, 
বুদ্ধিগুণ আছে বাহে, 

দেহগুণ রয়েছে ধাহায়, 
আবার--অগ্রের মত- 

ক্ষুদ্ররূপে তারে দেখ যায় । 


শত অংশ করি কেশে, 
শত ভাগ একাংশে আবার- 
করিলে যেমন হবে) 
জানিবে জীবেরে সে প্রকার, 
প্রগতি অনস্তে তবু তার। 
নারী ব! পুরুষ ইনি- 
নন্‌, ইনি নন্‌ নপুংসক, 
যে দেহ ধরেন ইনি- 
সেই দেহ ইহার রক্ষক। 
সংকল্প, পরশ আর- 
দৃষ্টি মোহ বশে দেহি-জন- 
নানাস্থানে পর পর- 
ধরে রূপ, করম যেমন । 
“ঘটে বৃদ্ধি, জনম আবার- 
্‌ অশ্নজল সেচনে তীহাঁর । 


পূর্বের সংস্কার বশে- 

স্থুল, সুক্ম, অনেক প্রকার- 
ধরে রূপ দেহধারী, 

ক্রিয়৷ গুণে, দেহ গুণে তার- 
সংযোজিত আত্মারে তখন- 

দেখা যাক্স ক্ষুদ্রের মতন । 


গস গা 
বেদ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত__- 

যাহা কিছু হয়েছে বা হবে-_ 
বেদে যাহা বলে কিছু, 

মায়াবীর স্থষ্টি যেইসবে- 
তাহাতেই জীব থাকি যাক়্- 

অবরুদ্ধ হইয়! মায়ায় । 
মায়ারে প্রক্কৃতি জান', 

“মায়ী” ব'লে জান” মহেশ্বর ; 
তাহারই অঙ্গেতে ব্যাপ্- 

আছে এই সর্ব চরাঁচর। 


একমাত্র যেই দেব- 

'সধিষ্িত কারণ সবার, 
যা হ'তে এ সব জাত, 

আবার যাহাতে সব যাঁর, 
যে দেখে সে নিয়ন্তারে- 

বরপ্রদ পাত্রেরে পুজার- 
চিরকাল তরে এই- 

শান্তিলাভ ঘটে সে জনার। 
বিশ্বাধিপ রুদ্র যিনি, 

সর্ধবজ্ঞান রয়েছে যাহার, 
বাহ হতে জন্ম আর- 

ঘটেছে শকতি দেবতার, 
হিরণ্য গর্ভের জন্ম- 

করেছেন যিনি দরশন, 
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বিতেবতেকের দান 


শুভ বুদ্ধি আমাঁদের- 


করেছেন তিনি সংযোজন । 
দেবতার অধিপতি,-- 

লোঁক-চয় ধাহাতে আশ্রিত- 
চতুষ্পদ দ্বিপদেরে- 

যে দেব করেন নিয়মিত- 
পুজাকরি-_“ক' নাম ধাহার-__ 

হৰি দিয়! সেই দেবতার । 


অবিষ্ঠা-গহন মাঝে- 

সুঙ্্ন হ'তে ধিনি সুশ্মতর, 
স্যষ্টিকর্তী জগতের, 

রূপ ধিনি ধরেন বিস্তর, 
বিশ্বের ভিতরে পশি- 

একমাত্র আছেন যে জন, 
জানি সে মঙ্গলমর়ে- 

চিরশান্তি করে অরজন। 
তিনিই যে বথাকালে- 

করেন পালন এ ভুবন, 
বিশ্বের অধিপ তিনি, 

সর্ববভূতে গুটক্পে রন, 
্রঙ্মধি দেবত1 যত- 

যোগবলে মিশেন ধাহায়, 
ছিন্ন হয় মৃত্যু পাশ- 

হেনরূপে জানিলে তাহায়। 





মণ্ড যেন স্বতোপরি- 

অতি শুক্ষ্স, মঙ্গল নিলয়, . 
সর্ববভূত গুঢ়দেব- 

একমাত্র ধিনি বিশ্বময়ু- 
প্রবিষ্ট, লতিয়। জ্ঞান তার- 

সর্ধ পাশ করে পরিহার । 


এ মহাত্মা! বিশ্বকর্মম!, ৃ 

এই দেব+হদে অধিষ্ঠিত- 
সকল জনার সদ্ধ ; | 

হৃদয়েতে হ'ন প্রকাশিত ; 
স্থিরবুদ্ধি যোগে ইনি, 

হয় যবে সম্যক মনন; 
জানে যার! এরে, তাঁরা- 

অমরতা করে অরজন। 
নাহি থাকে দিব নিশা- 

হয় যবে জ্ঞানের বিকাশ, 
সদসৎ নাহি থাকে- , 

শিব শুধু ( হন ন্ুপ্রকাশ )৭ 
তিনি যে বিনাশ হীন- 

বরণীয় তিনি সবিতার । 


'ঘটিয়াছে আবির্ভীব- 


তাহা হ'তে প্রাচীন-প্রজ্ঞার । 
উর্ধী অধঃ, মধ্যে এবে- 

নাহি পারে কেহ ধরিবার ; 
নাম যার মহাধশঃ- 

নাহি আছে প্রতিম৷ তাহার । 


দৃশ্ত নহে রূপ এ র, 
নেত্রে কেহ না! দেখে ইহায়, 
হৃদিস্থিত হেন এরে- 
হৃদয়ে মননে যার। পায়, 
অমর তাহার! হয়ে যায়। 


জিনম রহিত তুমি”__ 

হেন ভাবি মাগিছে শরণ, 
কেহ বা ( সংসার ) ভীত; 

যে-টী তব দক্ষিণ আনন- 
তাহা দিয়া» ওহে রুদ্র, 

কর মোরে সতত র্ক্ষপ। 
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বধিওন! পুত্র পৌন্র, 
ৃ আয়ু, রুদ্র! ক'রোন। হরণ, 
করিওন। গরু কিংবা- 

আমাদের অশ্েরে হনন ; 
ক্রুদ্ধ হয়ে' করিওনা- 

বীরগণে মোদের সংসার, 
সতত ডাকিছি মোর।- 

সঙ্গে লয়ে হোমের সম্ভার 


গজের 


০ চু ও এ 
অবিদ্যা-গহন মাঝে__ 
"” আদি নাই, অন্ত নাই যার, 


সৃষ্টিকর্তা জগতের, 

রূপ ধার অনেক প্রকার ; 
সারাটী বিশ্বেতে পশি- 

একমাত্র আছেন যে জন, 
জাঁনিলে সে দেবতারে- 

কেটে যায় সকল বন্ধন। 
ভাবে ধারে ধরা যায়- 

“দেহহীন” বলি নাম ধার, 
স্ষ্টি-লয়-কর্তা ধিনি, 

অষ্টা ষিনি দেহের কলায়, 
যে জানে সে শিব-দেবতায়, 

দেহ-অভিমাঁন তার যায়। 
স্বভাবেরে কেহ কেহ, 

কেহ কেহ কালেরে আবার, 
কহেন--বিছ্বান্‌ ধারা, ূ 

ভ্রমবশে»--( বিশ্বের আধার )3 
ঈশ্বরেরি মহিমার বলে, 

শুধু এই ব্রহ্মচক্র চলে। 


' সকল আবরি ধিনি- 


.. . আছেন সতত বিদ্যমান, 


জ্ঞানী যিনি, কর্মকর্তা, 

গুণী রি সর্ব্ববিষয়ে বিদ্বান, 
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু, 

ব্যোমরূপে যা কিছু চিন্তিত, 
তাহারি শকতি বলে- 

হইতেছে সকলি চালিত। 


সমাপিয়া সে করম, 

হইয়! নিবৃত্ত পুনরায়, 
করেছেন সংষোজন- 

বিষয়ের সহিত আত্মাক ; 
এক, ছুই, তিন কিংবা- 

অষ্টবিধ-তত্ব, কাল আর- 
সুক্ম যত আত্ম-গুণ, 

সাধিয়! সংযোগ সে সবার, 
গুণান্বিত কর্ম যত, 

আরম্ভ করিয়! সে সকল, 

কর্ম, ভাব সব ধিনি- 

সমর্পেন ( ঈশ্বরে কেবল ), 


সম্বন্ধ ঘুচিয়া তার- 

কর্মের বিনাশ হ'য়ে যায়, 
কর্ম-ক্ষয়ে পান তিনি- 

তত্ব হ'তে ভিন্ন যিনি, তাঁয়। 
সকলের আদি তিনি, 

ংযোগের হেতুর কারণ, 

ত্রিকালের পরপারে-- 

অখণ্ড হার দরশন। 


কাধ্য ও কারণময়- 

বিশ্বরূপ সেই দেবতায়, 
পূর্ব্বে করি উপাসনা, 

আপন চিত্তের মাঝে পান়্। 
সংসারের পারে তিনি, 

কালাতীত, ন্বতন্ত্র সে-জন, 
জগৎ প্রপঞ্চ এই- 

ত্রমিতেছে যাহার কারণ। 
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ধর্মেরে আনেন তিনি, 
পাপের সাঁধেন তিরোধান, 


বিবেকের দান 


অমৃত স্বরূপ সেই, 
বিশ্বের আধার ভগবান্‌। 


বুদ্ধ-বাণী। 


গং 
নদী যথ! জনমিয়| দূরতম প্রত্রবণে, 
কোন্‌ এক নিভৃত প্রদেশে, 
কভু ধায় দ্রুত-গতি, 
কতু শ্রান্ত মৃছু অতি, 
লয়ে লংরীর মাল সিন্ধুর উদ্দেশে ; 


মানব-জীবন-নদী সেই মত বে, 
প্রাচীনে নবীন কায়া, 
পলে পলে মিশাইয়া, 
জীবন মরণ গাঁথা! একাধারে রহে ; 
-_-সেই বটে, তবু হায়! ঠিক এক নহে। 


শাস্তি নাই, শ্রান্তি নাই-_ 
প্রকৃতির মহাচক্র ঘোরে অবিরত; 
সিন্ধুবুকে উন্মিমালা, 
পাইয়। প্রথর জালা, 
রবি-তাপে হঃয়ে যায় বা্পে পরিণত, 
পুনঃ সেই বান্প-বাশি, 
ভূধর শিখরে আসি” 
করে তার শিরোদেশ তুযাঁরে মণ্ডিত, 
তুবার আবার হায় ! 
বারি হয়ে ঝ'রে যাঁয়, 
নব ভম্মি জন্ম লয়'নদী-বক্ষে কত; 
--জনম-মরণ দেখ একত্র গ্রথিত। 


শুধু এই টুকু জেনো, হে অবোধ মানবের মন! 
পরিবর্তন তরা, 
ত্রিদিব কি বসুন্ধরা, 


(শ্রীযুভ্ত প্রতবাধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায্স, এমএ, বি-এল্‌ মহোদয় কর্তৃক অনুদিত ) 


কিংবা! যত দেখ বিশ্বে দৃপ্ত অগণন; 
ঘন্ঘ-কোলাহল সনে, 
ঘুরিছে আপন মনে, 


অমোঁঘ সে কাল-চক্র,_কে করে বারণ? 


রঃ রঃ এ 


অতীতের মহাগর্ভ হ'তে- 
প্রন্ত হতেছে দেখ এই বর্তমান, 
জনমিবে পরে আর, 
এবে যাহা অন্ধকারঃ 
সেই দূর ভবিষ্যৎ, জানিও সন্ধান; 
কর্ম অনুযায়ী গতি, 
উন্নতি বা অবনতি, 
অগ্ যাঁহ! তুচ্ছ অতি, কল্য সে প্রধান, 
কন্ম-ফলের এই অন্রান্ত বিধান। 


সেই মত ফল পাবে- 

যেই মত বীজ তুমি করিবে রোপণ ; 
হ্র্গে যে দেবতা আজি, 
ভুঞ্জিতেছে সুখরাঁজি, 

পৃণ্য কর্মে পূর্ণ দিল বিগত জীবন; 
কু-কম্মমী অধন্মী যাঁরা, 
অনুতাপে হয়ে সারা, 

নরক মাঝারে তারা করিছে রোদন, 

কাল পৃর্ণ হ'লে হবে পাঁপ বিমোচন $ 
চিরস্থায়ী কিছু নয়, 
সময়ে হইবে ক্ষয়, 
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দুস্কতের কৃত যত কলুষ ভীষণ, 
ংবা সুকৃতের কর্ম পবিত্র শোভন । 


সী ৬১৪ রঃ 


অসংখ্য জনম লভি” কত যোনি ভ্রমি অনিবার, 


হইতে সে স্ুুরপতি, 
হ'তে পারে উচ্চে অতি, 
ওছে জীব! তব স্থান__মহিম! অপার, 
কিংবা নিজ কর্ম্ফলে, 
স্থান পাবে রসাঁতলে, 
নাহি রবে পরিমাণ তব হীনতার ; 
--কর্ম-ফল, কর্ম-ফল, কিছু নহে আর । 


আবৃশ্ত কালের চক্র পুর্ণ বেগে সদা ূ্্যমান, 
শান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, 
নাহি বিশ্রামের ঠাই, 
-- উত্থান, পতন,_-আর পতন, উত্থান, 
সদা ঘোরে চক্রঃদণ্ড প্রচণ্ড মহান্‌! 
রং ঞঃ স 
কেন চিন্ত! ভ্রান্ত জীব! তুমি যুক্ত চিরস্তন, 
তুমি চির বন্ধন-বিহীন; 
“জীবাত্মা অমৃতমন্, 
এই বাঁক্য মিথ্য। নয়, 
পরমাত্ম। প্রাণে ্বর্গ-শাস্তি চিরদিন ; 
এই নীতি জেনো ভবে, 
ভাল আরে ভাল হবে, 
অবশেষে হইবে সে দোষ-লেশ-হীন ; 
শোক-তাপ ভয়ঙ্কর- 
হইতে প্রলবতর- 
মানবের ইচ্ছাশক্তি, জেনে! সমীচীন- 
., সুখী হওয়া, দুঃঘী হওয়া! নিজ ইচ্ছাঁধীন। 


আমি বুদ্ধ, একদিন সমন্ত ভ্রাতার হয়ে- 
ব্যথা পেয়ে ক'রেছি ক্রন্দন, 
, দেখিয়া বিশ্বের হঃখ, 
ভেঙে গিয়াছিল বুক, 
ভেবেছিনু দুঃখ বুঝি দৈব-নিবন্ধন 


আজ মোর মুখে হাসি, 

অন্তরে আনন্ব-রাশি, 
জেনেছি, বুঝেছি এই সত্য চিরস্তন, 
কোথা নাই, কিছু নাই জীবের বন্ধন। 


কত না যাতনা রাশি, তবে আসি” ওহে জীব! 
সহ অনিবার, 
ক'রনা করন! ভূল, 
তব যন্ত্রণার মূল- 

তুমি শুধু, তৃমি শুধু, কেহ নহে আর; 
কে আছে কাহার সাধা, 
তহোঁমারে করিতে বাধা, 

জনম-যমরণ পথে যেতে বার বার? 
নিজেরি ইচ্ছায় তুমি, 
ঘোর কাঁল-চক্র চুমি”, 

তীব্র তীক্ষ জালাময় “দণ্ড” গুলি যাঁর, 

পনেমি” অশ্রময়, "নাভি” শুন্ততা-আধার। 

সনাতিন-সত্য আমি দেখাতেছি, জীবগণ ! 
হের চক্ষুত/রে 2৮ 
কোথায় আঁলয় যাঁর, 
পরিচয় দেওয়া! ভার, 

নরকের নিকে আর স্বর্গের উপরে, 
ব্রঙ্গের আবাস ছাড়ি” 
বহুদুরে যার বাড়ী, 

দূরতম জ্যোভতিফষের আরো কত পরে? 

এ হেন মহতী শক্তি বিরাজেন বিশ্বমাঝে, 
সর্ব! সাধেন ধিনি সবার মঙ্গল, 
সুনিশ্চিত চিরদিন, 
আদিহীন, অন্তহীন, 

যাহে পুর্ণ মহাশূন্ত আকাশ-ম গুল, 

শুধু যার বিধি রয় চির-অচঞ্চল। & 


গরন্ফুটিত পুষ্পমাঝে হের তাঁর স্পর্শ সুমধুর, 
এ পঞ্ম মনোহর, 
গঠিয়াছে তাঁরি কর, 
মাটি আর বীজে তিনি স্থজেন অঙ্কুর ; 


২২৮" বিবেকের দান 


বসন্তের যত সাজ, 
তারি ত” হাতের কাজ, 
তারি দত্ত মণি মুক্তা পরেছে ময়ুর, 
বিচিত্র জলদ গায়, 
তারি চিত্র শোভা পায়, 
তার শক্তি জানে এ নক্ষত্র সুদুর, 
প্রভু তিনি সৌদামিনী, বৃষ্টি ও বায়ুর । 
য় রী নী 
অক্ষয় অমোঘ শক্তি প্রকটিত সর্ধকাঁজে, 
সর্ব প্রাণী অন্ুরক্ত তীর, 
জীব রক্ষার তরে, 
অলক্ষ্যে কেমন ক'রে, 
মাতৃ-বক্ষে নিজ স্থধা করেন সঞ্চার ; 
কখন” বা সে অমৃত, 
বিষে করি” পরিণত, 
ফণীরপে প্রাণী তিনি করেন সংহার, 
কর্মাস্তরে রূপান্তর জানিও তাহার । 


সীমাহীন ব্যোমপথে গ্রহতার! লয়ে সাথে- 
| চিরধুগ ধরি” 
বরহ্মাণ্ডের এঁক্যতান, 
কি স্বন্দর কি মহান্‌, 
বিশ্ব চলে তাঁলে তালে কত নৃত্য করি” ! 
কত মুক্তা কত মণি, 
ত্র্ণ হীরকের থনি, 
গোপনে রাখেন তিনি ধরা-গর্ভ ভরি” ! 


গহন-কাননতলে শ্তামল আসনে বসি” 
বনদেবী মত, 

নিত্য খুলি' রুদ্ধ দ্বার, 
করিছেন আবিষ্কার, 

প্রকৃতি ভাগারে আছে গুগ্তধন যত ; 
প্রাচীন-পাঁদপ পাঁশে, 
শিশু-তরু সুখে হাসে, 

তাহারি আদেশে হয় পত্র-পুষ্প কত, 

নবীন পল্পব তিনি স্জেন দিয়ত। 


যেখানে যা! কিছু ঘটে, সকলের মূল বটে, 
তধু তিনি মদ। নির্বিকার, 
ভাগ্য-চক্র অন্থসরি”, 
নিয়তির পথ ধরি*, 
কথন” করেন ত্রাণ, কখন” সংহার ; 
বসি” তত্তবায় মত, 
বুনিছেন অবিরত, 
জীবন ও ভালবাসা, ত্র” জেনে তার, 
“তস্ত-দণ্ড,” মুত্যু আর যন্ত্রণার ভার। 


অনর্থক কিছু নয়, কিব। স্থষ্টি, কিবা লয়, 
--আছে তাহে গুঢ় অভিপ্রায়, 
আদি-ষ্ট বস্ত যত, 
করিবারে ক্রমোরত, 

সংহারি” নৃতন করি স্থজেন তাহায়, 
ধীরে ধীরে সন্ত্পণে, 
বুনিছেন শাম্তমনে, 

এ সুন্দর হ্টি-জাল সুবিশাল কায়। 


দৃষ্ট জগতের পরে বিভিন্ন মুরতি ধরে'- 


- মহাশক্তি এইরূপে পাইছে প্রকাশ; 


বাহ দৃষ্টি অগোচর, 
অন্তরের অভ্যন্তর, 
সেখানেও সমভাবে তাহার বিকাশ ; 
তাহার অরৃশ্ত বলে, 
মাঁনব-মণ্ডলী চলে, 
লোকাচার, ধর্ম আর চিন্তা অভিলাষ, 
সকলেতে তাঁর প্রভ1, তাহারি আভাষ। 


তগ্নম্প্রাণে নিরাশায়, যবে তুমি আপনায়- 
ভাব অতিদীন অসহায়, 
এ শক্তি অলক্ষ্যে আসি» 
নাশিতে বিপদরাশি, 
বিশ্বাসী বন্ধুর মত করেন উপায়; 
ঝঞ্ধা হ'তে উচ্চতর, 
তাহার তৈরব শ্বর, 
মানবের কর্ণে তবু পশেনাকে হায়! 


নুদ্ধ-বানী 


বে প্রস্তর চিরদিন, 
প'ড়েছিল পুজাহীন, . 
ভাস্কর প্রতিমা! গড়ি” তরে মহিমায়, 
তেমনি মানব-প্রাণ, 
তাঁর সুধা করি” পান, 
পূর্ণ আজ কত প্রেমে কত করণায়। 


তাহারে করিয়! ঘ্বণা উপদেশ মাঁনিবেনা, 
কেবা আছে এমন নির্বোধ? 
যে তাঁর আদেশে চলে, 
জয়ী সেই ধরাতলে, 
নষ্ট সে, চায় যে তারে করিবারে রোধ; 
করিয়৷ গোপন পুণা, 
সাধু-প্রাণ শাস্তি পূর্ণ, 
গুপ্ত পাপী যন্ত্রণায় পায় প্রতিশোধ । 
ধ য় সঃ 
মহাঁবিধি এইম্ত' চলে ধরি” ধর্শ্পথ, 
ৃ ব্যতিক্রম নাহি, 
পারিবেন! কোনমতে, 
রোধিতে বা ফিরাইতে, 
এই মহাশক্তি,_তাই থাক আজ্ঞাবাহী, 
প্রেমই "ইহার প্রাণ, 
কর এর অবসান, 
শাস্তি ও আনন্দনীরে সুথে অবগাহি” 
- কর্তব্যের পথে চল এর মুখ চাহি” । 


ভ্রাতগণ ! জেনো! সবে “মানব জীবন ভবে- 
শুধু গত জীবনের ফল»” 
গ্রন্থের এ মহাবাঁণী, 
সত্য বলি, আমি মানি, 
ূরব্ব-জন্ম ইহ-জন্মে হ'তেছে সফল, 
বিগত জন্মের পাপে, 
দগ্ধ হও শোকে তাপে, 
সুখী হও বদি থাকে পূর্বব-পুণ্যবল, 
নখ, ভুঃখ কর্ম্মফলে জানিও কেবল। 


ও ক ৬ 


২২৯ 
কাহারে ন৷ ব্যথা দিয়া, ভুলিয়া থাকে সে ষদি- 
আপনার ক্লেশ অগণন, 
অবিষ্তা, অহুং জ্ঞান, 
মিথ্যা মান, অভিমান, 
আপন শোণিত হ'তে করিয়া বর্জন, 
প্রেম, গ্রীতি, ন্নেহরাশি, 
দিবে তারে ভালবাসি” 
নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি করিবে যে জন; 
৫ না গা 
কামনা-বাঁসনা-বহ্ছি কভু না দহিবে তাঁরে- 
চিত্ত তার রবে নির্বিকার, 
পাপের কলঙ্ক-ছায়া, 
স্পশিবে ন! তাঁর কায়া, 
পীড়িবে না এ ধরায় সুখ-ছুঃখ-ভার, 
হৃদয় রহিবে তাঁর, 
চির শাস্ত-পারাবার, 
জন্ম-মৃত্যু বার বার হবেনাকো৷ আর। 
রদ ০ সঃ 
ভূজঙ্গের ভিম্ব যথা, পেয়ে বংশগত প্রথা, 
কালে হয় সর্প বিষধর, 
ষথ! বিহঙ্গের দল, 
তুচ্ছ কার” গৃহতল, 
হ্ামল কান্তার মাঝে বাধে নিজ ঘর, 
নিজ প্রকৃতির মত, 
হইবারে পরিণত, 
কর্ম-বীজ সেই মত খোঁজে নিরস্তর, 
আপনার যোগ্য স্থান ধরার ভিতর । 
ক ক স রর 
প্রেম সুমধুর বটে, কিন্তু মনে রেখ" নিরস্তর, 
শত চুম্বনে মারা, 
শত আলিঙ্গনে ঢাকা, 
প্রিয়া-বক্ষ মনোহর, সে মধু-অধর, 
শ্মশান-বহিতে ভঙ্ম হবে অতঃপর ; 
বীরত্ব মহত্ব বটে, 
কিস্ত দেখ কিবা ঘটে, 


২৩০ বিিবত্ের দান 


যবে শেষ হয়ে যায় ভীষণ সমর, বাদ-প্রতিবাদ গাই ধ্বনিছে নিয়ত, 
কত রাজা, কত বীর, পাইয়। ভীষণ বল, 
প'ড়ে আছে ছিন্ন-শির, তাই করে কোলাহল, 
শকুনি থাইছে মাংস উল্লাস-অন্তর। কাম, ক্রোধ, হিংসা আদি রিপু আছে যত; 
রি দর রা সময়-সমুদ্র হায় ! পু 


অবনী-মগডলে তাই-_নুখ নাই, শাস্তি নাই, 


শোঁণিত- প্রায়, 
রণ-বাগ্ বাঁজে অবিরত, উর 


বর্ষ আসে, বর্ষ যায় তরঙ্গের মত, 


£খী তাপী অ 
দুঃখী তাঁপী অবিরল, রক্তে কলঙ্কিত তার সলিল সতত। 
ফেলে নয়নের জল, 
ক য় ক রী রি ্ 


তুচ্ছতম জীব (ও ) পাছে বাঁধ! পাঁয় উন্নতির পথে, 
ইহা, আর দয়! ভেবে, ক্ষান্ত হও প্রাণী-হিংসা হ'তে। 
অকাতরে, যুক্ত-করে, কর দাঁন, করিও গ্রহণ, 

কভু না লইও লোভে, কিংব! করি” লুঠন, বঞ্চন। 
মিথ্য। সাক্ষ্য, মিথ্যা বাক্য, পর-গ্লানি করিও বর্জন, 
বিশুদ্ধ মনের জেনো সত্য-বাণী আপনার ধন। 

নুর। সেবিওন! কতু, বুদ্ধি-বৃত্তি হইবে অবশ, 

সুক্ষ মনে, শুদ্ধ দ্রেহে প্রয়োজন নাহি সোমরস। 

স্পর্শ করিওন! কভু, মাতৃসম জেনে। পরদাঁর, 

দেহের যতেক পাঁপ অবৈধ ও অযোগ্য তোমার। ৃ 





শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ দেবের বাণী। 


ঈশ্ঘর কি? €অ 

১। ঈশ্বর নিত্য শুদ্ধ বৌধরূপ ; যাঁর বোধে সবে বোধ ক:চ্ছে, ধার চৈতন্তে সব চৈতন্তময় । 
২। ঈশ্বর সাকার নিরাকার ; আরো! তিনি কত কি আছেন তা বলা যাঁয়না। তিনি নিরাকার 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-_এও সত্য। সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত-সাগর । ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ-, . 
সাগরে সাঁকার মুর্তি দর্শন হয়। তিনি মানুষ হন, আবার বাক্য মনেরও অতীত। কোন কোন 
ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার, তার ইতি করা যায়না । 

উদ্দেশ্য (আ) 

১। ঈশ্বর-লাতই.ন্ত্য ভীবনের উদ্দেশ্ত । তিনি সত্য, সংসার অনিত্য । '২। ভগবানের 

আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ, রমণানন্দ? একবার যদি কেউ ভগবানের আনন্দের আশ্বাদ পাঁর- 


ধ্রীঞ্ীরামকফ দেহের বানী ২৩৯ 


তা হলে সেই আনন্দের ভন্ঠ ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায় । টাঁকা, মান, দেহের স্থখ কোন দিকে 
তখন আর নজর থাকেন! । 

৩। হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে তক্তি না থাকলে সব মিছে। তাকে ভাল 
বান্‌তে শেখ । 


উপায় ছে) 
ব্যান্কুলভ। তকে) 


১। খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাদলে তাঁকে দেখ! যায়। ব্যাকুলত! হলেই অরুণোদয় হ'ল, 
তারপর সুর্য দেখা দেবেন । তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা] দেন--বিষয়ীর বিষয়ের 
উপর টান, মাঁয়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টাঁন__এই তিন জনের 
ভালবাসা, এই তিন টাঁন একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তার 
দর্শন-লাভি হয়। 

২। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তীতে গত হয়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদ্দি 
এক দৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিথাময় দেখা যাঁয়। 

৩। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাস! ক'রেছিল, “কেমন ক'রে ভগবানকে 
টব?” গুরু বল্লেন, “আমার সঙ্গে এস__এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাঁকে চুবিয়ে 
ধরলেন। থানিক পরৈ তাঁকে জল থেকে উঠিয়ে আন্লেন ও বল্লেন, তোমার জলের ভিতর 
কি রকম হয়েছিল”? শিষ্য বল্লে, “আমার প্রাণ আটু-পাটু কর্ছিল-_যেন প্রাণ যায়-যাঁয়।” 
গুরু বল্লেন, পদেখ, এইরূপ তগবানের জন্ত যদি তোমার প্রাণ আটু-পাটু করে তবেই 
তাকে লাভ কর্বে |” 

৪। গোগীদের কী অন্থরাঁগ ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হ'য়ে গেল। গৌরাঙ্গের 
এ রকম হ'য়ে ছিল'। বন দেখে বুন্দাৰবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা! ভেবেছিলেন। কথাটা 
এই-_ত্ীকে ভালবাস্তে হবে। 

৫। ব্যাকুল হয়ে একবার কাদ-_নিজ্জনে, গোঁপনে-_-দেখা দাও, ঝলে। ঈশ্বরের 
জন্য পাগল হও । 

বিশ্বাস (খে 

১। সাধন বড় দরকার, তবে হবেনা কেন_-ঠিক বিশ্বাস যদি হয় তা হ'লে 
আর বেণী খাটতে হয়না । গুরুবাঁক্যে বিশ্বীস-দৃঢ় বিশ্বাস চাই। সরল, উদার না হ'লে 
বিশ্বাস হয়না । 

,২। আমি রামের দাদ, আমি রামনাম করেছি--আমি কী ন|পারি! এই বিশ্বাস। 
ধার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাঁপাঁতিক করে,-_গো ত্রান্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে 
এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভাঁরি পাঁপ হ'তে উদ্ধার হ'তে পারে। 

৩।' কুবীর ব'ল্ত ; “সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ'। তা যে ভেবেই 
আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হ'লেই হ'ল । বিশ্বাস নাই অথচ পুজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ণ কর্ছে, 
তাতে কিছুই হয়না । 


২৩২ বিষেকের দান 


শরণাগতি (গণ 

১। গীতায় তিনি বলেছেন, “হে অর্জুন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব পাঁপ 
থেকে মুক্ত ক'র্বো ।” তাঁকে আম-মোক্তারী দাও-_থা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়ান ছানার 
মত কেব্ল তাকে ডাক- ব্যাকুল হয়ে। ন্‌ 

২। যাঁকিছু দেখছি সব তাঁরই শক্তি। সকলই ইঈশ্বরাধীন। যতগ্গণ ঈশ্বরলাত না 
হয় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখেছেন, তা না হ'লে আবার পাপের 
বৃদ্ধি হতো। 

৩। কর্মের কর্তা আমি নই। আমি হস্ত, তার ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে। তিনিই ভাল, 
তিনিই মন্দ । 

সরলতা € ঘন 

১। সরগ না হ'লে ঈশ্বরে চট ক'রে বিশ্বাস হয়না । বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দুর, 
বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নাঁনা সংশয় উপস্থিত হয় আর নান! রকম অহঙ্কার এসে পড়ে--পাগ্ডিত্যের 
অহঙ্কার, ধনের অহঞ্কার-এইলব। 

২। সরলতা, পূর্বব জন্মে অনেক তপস্তা না কর্লে হয়না । কপটতা, পাটোয়ারী এইসব 
থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়না। দেখুছ না, ভগবান্‌ বেখানে অবতার হয়েছেন সেই খান্লেই 
সরলতা-_দশরথ কত সরল। সরণভাবে ডাক্লে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন ) 

ত্যাগ-€বরাগ্য ৬১ ৰ 

১। তগবান্‌ লাভ কর্তে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধে বলে 
বৌধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে বলে ফেলে রাখ! উচিত নয়। 
কাঁমিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী ; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। 

২। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে, হবে-ঈশ্বরের নাম করা যাক-__এসব মদ 
বৈরাগ্য ৷ যার তীব্র বৈরাগ্য, তার বোধ হয় সংসার-_দাবানল অল্ছে। আত্মীয়দের কালসাপ্‌ 
দেখে কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা! হয়। 

একাগ্রতা €চশ 

১। মন সব কুড়িয়ে না আন্লে কি হয়? ভাগবতে শুকদেবের কথা আছে। পথে 
যাচ্ছেন যেন সজীন চড়ান। একলক্ষ্য। কেবল ভগবানের দিকে লক্ষ্য । এর নাম যোগ। 
চাঁতক কেবল মেঘের জল খায়। 

নাম কীর্তন ছে) 
৯) তীর নাম কে সব পাপ কেটে যায়। কাম, জোধ শরীরের নুখ-ইচ্ছা--এপব 
পালিয়ে যায়। তীর নাম-বীজের খুব শক্তি; অবিষ্ঠ নাঁশ করে। বীজ এত কোমল, তবু, 
শক্ত মাটী ভেদ করে। 
সাধুসঙ্গ (জে) 
১। সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার । সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারে। 


জী্ীরাগক্কষ্ণ দেহের বানী ২৩৩ 


বিচার (ঝ) 
১। আর এক পথ আছে; বিচার পথ। দেহ আর আত্ম!। দেহ হ'য়েছে, আবার 
যাবে। আত্মার মৃত্যু নেই। 
২ সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেতি” “নেতি? ক'রে তীর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় 
আলাদা] কথ! । "তাকে লাত ক'র্লে তখন ঠিক ঠিক বোধ হয় তিনিই সব হ'য়েছেন। 


তপস্ঘা। (এ) 

১। কিছু তগন্তার দরকার, কিছু সাধ্য-সাঁধনার দরকার । মাখন খেতে ইচ্ছে হয়েছে 
তা, “ছধে আছে.মাখন+ “ছুধে আছে মাখন” ক'র্লে কি হবে? খাটুতে হয়, তবে মাখন উঠে। 
শিশ্বর আছেন” “ঈশ্বর আছেন” বঞল্পে কি তীকে দেখা যায়? সাধন চাই। 

২। খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ! 

৩। প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম কণর্তে 
হবে না। যতক্ষণ টেউ-ঝড়-তুফাঁন থাকে, আর ব্যাকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির 
দাড়িয়ে হাল ধ'র্তে হয়। যদিব্যাক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম 
ক'রে বসে হালে হাতটা! ঠেকিয়ে রাখে । 

৪। অনেকটা পূর্ববজন্মের সংস্কারেতে হয়, লোকে মনে বরে হঠাৎ হু'চ্ছে। 


নিজ্জনভা ৫ট) 


১।* দিনকতক নির্জনে সাধন ক*র্তে হয়। নির্জনে ক'র্লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ 
হয়; তারপর বিয়ে-সংসার কর দোষ নাই। জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে সংসার ক'রূলে আর 
বড় বেশী ভয় নাই। 

২। নির্জন না হ'লে ভগবৎ চিন্তা হয় না। 


অনুরাগ ও প্রার্থন। 0) 

১। নামের খুব মাহাত্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাক্‌লে কি হয়? ঈশ্বরের 
জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়! দরকার। তা না হ'লে শুধু নাম ক'রে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনেতে 
মন রয়েছে, তাতে কি হয়? তাই নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্ঘনাও কর, যাতে ঈশ্বরেতে 
অন্থরাগ হয়। ৃ 

২। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তার নামে রুচি হয়। ভগবান মন দেখেন-- 
ভাবগ্রাহী জনার্দন | 


গুরু €ভড 


১। একজন সর্বত্যাগী তোমায় বলে দেয়--এই এই করো, তবে বেশ হয়! সংসারী 
লোকের পরামর্শে ঠিক হবেন|। 
'২। একটু'সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন--এই এই । তখন সে বুঝতে পারে কোনটা 
সত্য, কোনটা অসত্য । 
৩৪ 


২৩৪ বিহেচকর দান 


ধ্যান €ঢ) 
১। হৃদয় তো বেশ ভঙ্কা মার্বার জায়গা । এইখানে ধ্যান ক'রো। 
২। কথাটা এই-মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। 
ও। ধ্যান কর্বার সময় তাতে মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর তাস্লে কি জলের রত্ব 


পায়! যায়? ॥ 
ক্পা €ন) 
১। কেউ কেউ মনে করে- আমার বুঝি জ্ঞান হবেনা, আমি বুঝি বন্ধ জীব। গুরুর 
কৃপা হ'লে কিছুই ভয় থাকেন| । 


২। তীর কৃপা হ'লে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চ'লে যেতে পারে। তেহ্ধিবাজি করে, 
দেখেছো? অনেক গেরোদেওয়! দড়ি একধার একট! জায়গায় বাঁধে, আর একধার নিজের 
হাতে ধরে। ধ'রে দড়িটাকে ছুই একবার নাড়া! দেয়। নাড়াও দেওয়া আর খুলেও যাওয়া । 
কিন্ত অন্তলোকে প্রাণপণ চেষ্টা ক'র্লেও খুলতে পারে না; ইশ্বরের কৃপাবলে সব গেরো 
এক মুহূর্তে খুলে যায়। 

ভক্তি (ত) 

১। মন স্থির হ'লে কুস্তক হয়। এই কুস্তক তক্তি-যোগেতেও হয়। তক্তিতে বাছু' 
স্থির হ/য়ে যায়। আমি ভক্তের রেণুর রেণু । 

২। ঈশ্বর কি খ্রশ্বধ্যের বশ? তিনি তক্তির বশ। মানুষ নিজে বন আদর করে 
ব+লে ভাবে ঈশ্বর প্রশ্বধ্যের আদর করেন। ঈশ্বরের এশ্বধ্য বর্ণনা এত কি দরকার । 

৩। ভক্তের ঈশ্বরের কথ! বই আর কিছু শুন্তে ও বলতে ভাল লাগে না। চাতকের 
তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু অন্ত জল খাবে না । 


নিরহক্কার 0থ) 

১। নীচু হ'লে তবে উচু হওয়া যায়। উচু জমিতে চাষ হয় না। “সোহহং, "মোহহং” 
ক'র্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে । জলেরই তরজ, তরঙ্গের কি জল হয়? 

২। অহঙ্কার থাকৃতে মুক্তি নাই। অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। 

বিচ্ম-0গাড়াসী (ক) 

১। কত লোক দেখি, ধর্ম, ধর্ম ক'রে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্ছে, ও ওর সঙ্গে বগ্ড়! 
কর্ছে। হিন্দু মুসলমান, ব্রহ্ষজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরম্পর ঝগড়া করে। এ- 
বুদ্ধি নাই যে, যাকে কৃষ্ণ বঃল্ছো', তাঁকেই শিব বল! হয়, তাকেই আগ্ধাশক্তি বল! হয়, তীকেই 
যীশ্ড বলা হয়, তাকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তীর হাজার নাম। ও 

বাসনা (খন 

১। ভিতরে বাসন! বৃত্তি সব আছে তাই তীর বৈরাগ্য হয় না। বাঁসনা--ঘোগ। জগ্তপ 
করে বটে, কিন্ত পেছনে বাসনা আছে । সেই বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে ধাচ্ছে। 

২। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তাহলে আর খবর যাবে না। 


শ্রীম্রীরামক্কষ্ণ দেবের বাণী ২৩৫ 


৩। তুমি বদি যোল আন! কাপড় চাও, কাপড়ওয়ালাকে যোল 'আন৷ তো! 
দিতে হবে। 

৪| মনটী প*ড়েছে ছড়িয়ে। কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে 
কুচবিহাঁর । সেই মনকে কুড়তে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় ক'র্তে হবে। 

৫। দীপশিখ! দেখ নাই ?--একটু হাঁওয়! লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার 
মত--সেখানে হাঁওয়! নাই। 

৭। মাছ ধরে শটক] কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা ; তবে নোয়ান” রয়েছে 
কেন? মাছ ধরবে বলে। বাসনা-মাছ। তাই মন সংসারে নোমান? রয়েছে। বাসনা 
ন! থাকলে মনের সহজে উর্দ-দৃষ্টি হয়। 


অভিমান €গ 


১। ঈশ্বর-দর্শন কেন হয়না? লোক-মান্য, বি্বা এ সব নিয়ে আছ কিনা, তাই হয়না । 
ছেলে চুষী নিয়ে বতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। তুমিও মোড়লি ক'চছ-__ম! তাব্ছে,__ 
“ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে । আছে তো থাক্‌ ॥, 


দাসত্ব €ঘ) 


| লোকগুলো. তিন জনের দাঁস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, 
মনিবের দাস। 


বিবিধ (৬) 


১। লজ্জা, ঘ্বণ!, ভয়--তিন থাকৃতে নয়। 'আজ কত আনন্দ হবে? কিন্তু যে শালার! 
হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত' ক*র্তে পার্বে নাঃ তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের 
কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে এখন তোরা গা”। 

২। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দুরে থাক্‌তে হয়। 
ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্ম! বিষণ পড়ে খাচ্ছে খাবি। কামিনী-কাঞ্চনের তিতরে 
থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়। 

৩। কি জান, সংসার ক'র্লে মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার 
দরুণ মনের য| ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয় যদি কেউ সন্ন্যাস করে। 

৪। সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা৷ নয, আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাটা 

পড়লেই ক্রোধ। 
.. &। তীকে হাদয়-মন্দিরে আনিয়াই প্রতিষ্ঠাকর; তারপর বক্তৃতা, লেকচার, এ-সব 
ইচ্ছা হয় তো করো । শুধু “বন্ধ “ব্রহ্ম” বললে কি হবেযদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? 
ও তো ফাঁক! শঙ্খ-ধ্বনি? কেউ ডুব দিতে চায়না । সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগা 
নাই, ছু'চারটা কথা শিখেই অমনি লেক্চাঁর। লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। ভগবান্কে 
দর্শনের পর যদি কেউ আদেশ পায়, তাহ'লে লোঁক শিক্ষ! দিতে পারে। 

৬। (ঈশ্বরের বিষয়) 


২৩৬ বিবেতেের' গান 
বিচার ক'রোনা। তাকে জান্তে কে পাদ্বে? তারি এক অংশে এই ্ধাণ্ড হয়েছে। 
আমার বিড়ান ছানার গ্ঘভাব। আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল “না! ব'লে 
ডাকি। যাবা করেন। তার ইচ্ছা হয় জানাবেন, না হয় নাই বা! জানাবেন। 
€তামাঢদর €চতন্ হউক । 


2স্মাজ্ছ-স্যুদ্গম্রও £ 


(শ্রীভগবচ্ছক্করাচার্যয-বিরচিত 3 
* মু! জহীহি ধনাগমতৃষ্তাম্‌, 
কুক তনুবুদ্ধে মনমি বিতৃষ্ণাম্‌। 
বল্পভসে নিজকর্মোপাত্স্‌, 
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্বম্‌॥ ১॥ 
(ভজ গোবিনম্‌ ভজ গোবিন্দম্‌ গোবিন্দং ভঙ্গ মুঢমতে ! 
প্রাণে সঙ্গিহিতে 'মরণে--নহি নহি রক্ষতি ডুরুঞকরণে 1) 
রে মু! অর্থলালস| বিসর্জনপূর্বক দেহ, বুদ্ধি ও মনকে তৃষ্ণাবিহীনকর। স্বীয় 
কন্ধান্ঠানদবার! যে অর্থ পাইবে তত্দারাই চিত্ত বিনোদন কর। 





কা তব কাস্তা কম্তে পুত্রঃ, 
সংসারোহয়মতীববিচিত্র2 | 
কস্ত ত্বং বা কৃত আর়াত- 
স্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২॥ 
(ভজ গোবিন্বম্‌ '***ইত্যাদি ) 
-হে ভ্রাতঃ কে তোমার ভাঁধ্যা? কে তোমার পুত্র? তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই 
ব! তুমি আসিয়াছ ? এই সংসার অত্যন্ত বিচিত্র জানিবে। 
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্‌, 
হরতি নিমেধাৎ কালঃ সর্ববম্‌। 
মায়াময়মিদমথিলং হিত্থা, 
ব্রহ্মপদং প্রবিশীশু বিদিত্বা! ॥ ৩ ॥ 
(ভজ গোবিনাম্‌....."ইত্যাদি ) 
-ধন, জন ও যৌবনের অহঙ্কার করিওনা, নিমেষে কাপ সকল হরণ করে । এই 
সমস্ত মায়াময় জানিয়! বরহ্ষপদ্ধে শরণাঁপয় হও । " | 


মোহ-যুদগরঃ ২৩৭ 
নলিনীদলগত্তজগঘতিতরলম্, 
তঘজ্জীবনমতিশরচপলম্‌ । 
ক্ষণমপি সঙ্জনসঙ্গতিরেকা, 
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ ৪ ॥ 
(ভজ গোবিন্দম্‌ ১০০৪০ ৰ “ইত্যাদি ) 
--পদ্মদলস্থিত জল যেরূপ তরল, জীবনও তন্রুপ অতিশয় চঞ্চল। ক্ষণকালের নিমিত্ত 
সাধুসংসর্গ খটিলে তাহাই ভবসাগরের পারে যাওয়ার তরণী শ্বরূপ হয়। 





যাবজ্জননং তাবম্মরণম্‌, 

ভাঁবজ্জননীজঠরে শয়নম্‌। 

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, 

কথমিহ মানব! তব সন্তোষঃ॥ ৫॥ 

(ভজ গোবিন্দম্‌******ইত্যাদি ) 
-জন্ম হইলেই মৃত্যু হুইবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয়। 
এইটাই সংসারে মুখ্য দোষ। হে মানব! তুমি কেমন করিয়া এ সংসারে স্থখের ও 
 সন্তোষের আশ! কর? 


অই্টকুলাচল-সপ্তদমুদ্রা- 
ব্রঙ্গপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ। 

নত্বং নাহং নায়ং লোক- 

ত্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ ১৭ ॥ 
(ভজ গোবিন্দম্‌.*.**"ইত্যাদি ) 

--কি অই্ট কুলাঁচল, কি সপ্ত সাগর, কি ব্রহ্ধা, কি ইন্দ্র, কি হুর্য, কি তুমি, কি আমি, 
কি এই বিশ্ব--সকলই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব এই মিথ্যা সংসারের জন্ত কেন 
শোক প্রকাঁশ কদ্দিতেছ। . 

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ধ- 

স্তরুণন্তাবৎ তর্ণীরক্তঃ | 
বৃদ্ভাবচ্চিন্তামগ্নঃ, 

পরমে ব্রহ্ধণি কোঙপি ন লগ্নঃ॥ ১২॥ 
(তজ গোবিন্ম্‌ মিন ইত্যাদি ) 

হার! বালকগণ জীড়াতে রত, যুবকগণ যুবতীতে অন্থরক্ত এবং বৃদ্ধেরা সংসার-চিন্তায় 
নিম; কেহুই পরদ-্রক্মপদ-্ধ্যান করিতেছে ন1। 
অর্থননর্থং ভাব নিত্য, 
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সং । 


২৬৮" 


পুতরাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, 
সর্বত্রৈষা বিহিত! নীতিঃ॥ ১৩॥ 
(ভজ গোবিদদম্‌.....'ইত্যাদি ) 


যে অর্থের নিমিত্ত তুমি সর্বদা চিন্তা করিতেছ উহা! কেবলমাত্র অনিকারী এবিষয়ে 
সন্দেহ নাই, বিন্দুমাত্র হুখও উহাদ্বারা লভ্য নহে। ধনীর! সর্বদা পুভ্রহইতেও ভর পান; 


এই নীতি সর্বত্রই প্রচলিত। 


যাবদধিতোপার্জনশক্ত- 
স্তাবনিজপরিবারোরক্তঃ। 

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, 

বার্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেছে ॥ ১৪ ॥ 
( ভজ গোবিন্দম্****"*ইত্যাদি ) 


_যতদ্দিন ধনোপার্জনের সামর্থ্য থাকিবে ততদিন কি পুত্র কি কলত্র সকলেই” 
অন্থুরক্ত থাঁকিবে কিন্ত বৃদ্ধাবস্থায় জরাদার! দেহ জীর্ণ হইলে তখন আর কেহই (কি ভাবে 
আছ? কেমন আছ? ইত্যাদি ) জিজ্ঞাসাও করিবে না। 


কামং ক্রোধং লোভং মোহ্‌ম্‌, 
ত্যক্তাত্মানং ভাবয় কোহহম্‌। 
আত্মজ্ঞানবিহীনা মুঢা- 

স্তে পচ্যন্তে নরকনিগৃঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥ 
(ভজ গোবিন্দম্‌-**** ৃ ইত্যাদি ) 


_ যাহারা আত্মজ্ঞানহীন, তাহারা নরকে নিমঞ্স হইয়া পচে 3 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ 


পরিত্যাগ পুর্বক “আমি কে?” এই তত্বানুসন্ধানে বন্ববান্‌ হও । 
্ রা ষ্ রা 
মোহ-কুঠারঃ | 
( শ্রভগবদ্ছস্করাচাধ্য--বিরচিত ) 
(১) (২ ) 
বাবজ্জীবো নিবসতি দেছে, দারান্তে যে তজনসহায়াঃ, 
কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেছে। পুত্রান্ডে ষে তদ্গতকায়াঃ | 
গতবতি বাদে দেহাপায়ে, ধনমপি তাবৎ হরিভজনার্থন, 
ভাধ্যা বিভ/তি তশ্মিন্‌ কারে ॥ নে! চেদেতৎ সর্ববং ব্যর্থম্‌॥ 
--প্ৰতদিন এ জীবন রহে দেহবাসে, --"ভজনে সহায় যেই সেই কলব্র, 
ততদিন গৃহে সব কুশল জিজ্ঞাসে। হরিগত প্রাঁপ যাঁর সেই ত' সুপুত্র। 
কিন্ধ ববে প্রীণবায়ু দেহ ছাড়ি যার ১ সার্থক সে অর্থ বাহ! দেবসেবাঁতিরে, 


প্রিয়তম! বনিতাও ভয় পায় তায় 1৮ ১॥ 


ইহা ভিন্ন এ সকল বৃথ! এ সংসারে ॥” ২ 


মাহ-্চঠারঃ ২৩৯ 


€ ৩ ) 
নারীম্তনভরণাভিনিবেশো- 
মিথ্যা বায়ামোহাবেশঃ | 
এভন্মাংসবসারিবিকারং, 
মনসি বিচারয় ৰারশ্বারম্‌ ॥ 
--“মিধা। মায়! মোহে মুগ্ধ হয় বার মন, 
নিতান্ত উদ্মত্ত সেই হেরি নারী-স্তন। 
ইহা কিন্ত রক্ত“মাংস-বসাদি-বিকার, 
মনে তাহা বারংবার করছ বিচার ॥* ৫॥ 


(৪ ) 
গেয়ং গীতা-নাম-সহশ্রং, 
ধ্যেয়ং শ্রীপতিরপমজতং, 
নেয়ং সঙ্জনসঙ্গে চিন্তং, 
দেয়ং দীনজনার চ বিত্বম্‌॥ 
--“সহুঅ শিবের নাষ মুখে কর গান, 
অজন চিন্য়বূ্প মনে কর ধ্যান। 
সাধুগণ সহবাসে দাও সদ! মন, 
দরিদ্র জনেরে দেখি দান কর ধন॥” ৭॥ 


অধিবাস-কীর্তন। 


য়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন, 
মঙ্গল নটন সুঠাম । 
কীর্তন আনন্দ শ্রীবা রামানন্দে, 
মুকুন্দ বান গুণগান ॥ 
' দ্রাং দ্রাং ত্রিমি ভ্িমি মাদল বাঁজত, 
মধুর মঞ্জীর রসাল। 
শঙ্খ করতাগ ঘণ্টারব ভেল, 
মিলন পদতলে তাল ॥ 
কো দেই গোর! অে সুগন্ধি চন্দন, 
কো দেই মালতী মাল। 
পিরীতি ফুল-শরে মরম-ভেদল, 
ভাবে সহচর ভোর ॥ 
কোই কহুত গোরা জানকী-বল্লভ, 
রাধার প্রিয় পাচ বাণ। 
“নয়নাননের* মনে আন নাহিক জানে, 
আমারি গদাধরের প্রাণ ॥ 


“একদিন পন হাসি অদ্বৈত মন্দিরে বসি, 
_ বসিলেন শটীর কুমার । 
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙে, 
“মহোৎসবের করিল! বিচার ॥ 
শুনিয়া আনঙ্গে হাঁসি সীতা ঠাকুরাণী আসি, 
কহিলেন মধুর বচন। 


তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে, 
কহে কিছু শচীর নন্দন ॥ 

গুন ঠাকুবাণী সীতা বৈষচব আনহ হেথা, 
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে । 

যেব৷ গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায় 
পৃথক পৃথক জনে জনে ॥ 

এত বলি গোর! রায় আজ্ঞা দিল সতাকায়, 
বৈষ্ণব করহু আমন্ত্রণ। 

খোল করতাল লৈয়৷ অগ্ুরু চন্দন দিয়া, 
পূর্ণঘট করহ স্থাপন ॥ 

আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধি ফুলমালা, 
কীর্তন মণ্ডলী কুতৃহুলে। 

মাল্য চন্দন ওয়া স্বত মধু দধি দিয়া, 
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥ 

শুনিয়! প্রভূর কথ। গ্রীতে বিধি কৈল যথা, 
নানা উপহার গন্ধ-বাসে। 

সভে “হরি” “হরি” বলে খোল মঙ্গল করে, 
“পরমেশ্বর দাস” রসে ভাসে ॥ 


ত্ডোগারভি ॥ 


ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্ীগৌরহয়ি | 
শ্রীগৌরহরি, নবধ্ধীপবিহারী, 
দীন-দয়াময় হিতকারী।॥ 


ব্লক দ্দল 


প্ররকচৈতন্ত প্রভু কর অবধান। 
ভোগ-মন্ছিরে প্রভু করছ পদ্মান ॥ 
বসিতে আসন দিলা রত্ব-সিংহাসন। 
নুবাসিত জলে কৈল পদ-প্রক্ষালন ॥ 
বামেতে অদ্থৈত-গ্রতু দক্ষিণে নিতাই । 
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্ত গোসাঞ্চি ॥ 
'অতৈত-ঘরণী আর শাস্তিপুর-নারী | 
উলু উলু জয় দেয় গোর! মুখ হেরি ॥ 
চৌধাট্ট মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল । 
ছয় চক্রবর্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥ 
তোজ্নের দ্রব্য বত দিয়! সারি সারি । 
তাহার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥ 
শাক শুকতা আদি নানা উপহার । 
আনন ভোজন করে শচীর কুমার ॥ 
দধি হুগ্ধ ত্বত ছানা! আর লুচী পুরী। 
আনন্দে ভোজন করে নদীয়াবিহারী ॥ 
ভোগের মহিমা কিছু কহিতে ন! পাঁরি। 
আচমন করিতে দিলা সুবাসিত বারি ॥ 
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈলেন আচমন । 
স্বর্ণ খড়িকার কৈলেন দস্ত-সংশোধন ॥ 
বসিতে আসন দিলা বত্ব-সিংহাসন। 
কপূর তান্ুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণ ॥ 
ফুলের আগরি ঘর ফুলের চোয়ারী। 
ফুলের রত্ব সিংকাসন চাদোয়! মশারী ॥ 
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলেন শয়ন। 
গোবিন্দ দাস করেন চরণ সেবন ॥ 
ফুলের পাপড়ি যত উড়ে পড়ে গান়্। 
তার মধ্যে মহাপ্রভু নুখে নিদ্রা যায় ॥ 
শ্বেদ ঝরে বিন্দু বিন্দু শ্টগৌরাঙগ গায়। 
নরছরি গদাধর চামর চুলায় ॥ 
শ্রীকফ্ঠৈতন্ত-প্রভুর দাসের অনুদাস। 
সেবা অভিলাধ মাগে নরোতম দাস ॥ 


সতহা্সতষর লধিসজন্। 
মহ] মহা! মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ। 
দধিমজল আনাইল শচীননগ ॥ , 
গোলোকের প্রেষধন হরিনাম-সংকীর্তন। 
কেমনে বিদায় দিব ফাছট মোর মন ॥ 
গৌরীদাস কীর্ডনীয়ার গলার ধরির] । 
কাদিছেন মহাপ্রভু ফুকার করিয়। ॥ . 
আপনি শ্রনিত্যানন্দ করছ বিদার। 

এত বলি মহাপ্রত্‌ ধূলার লোটাঙ্গ ॥ 

সপ্ত প্রদক্ষিণ করি ভূমে ফেলাইল। 
অবশেষে ভতক্তগণ প্রসাদ লইল ॥ 
কাদিতে কাদিতে সবে করিলা, গমন। " 
তাহা দেখি "্যতুনাথের” ঝরে ছ'নয়ন ॥ 


শ্্রীশ্রীহরিবাসর-কীর্ভন। 
শ্রীহরিবাসরে হুরি-কীর্তভন বিধান । 
নৃত্য আরস্তিলা গ্রতু জগতের, প্রাণ ॥ 
পুণ্যবস্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারস্ত । 
উঠিল মজল-ধ্বনি “গোপাল” “গোবিন্ব' ॥ 
সবাঁব অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দমনমাল! ৷ 
আনন্দে সবাই নাচে হইয়া বিহ্বোল! ॥ 
মৃদ্গ মন্দির! বাজে শঙ্খ করতাল। 
সংকীর্ভন সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥ 
্হ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পুরিস্বা আকাশ। 
চৌদিকের অমঙ্গল বায় সব নাশ ॥ 
চতুর্দিকে গ্রীহরি-মজল-সংকীর্তন। 
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশরের নন্দন ॥ 
ধার নাঁমানন্দে শিব বসন না জানে। 
ধার রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥ 
বার নামে বান্সিকী হইল তপোধন। 
ধার নামে অজাধিল পাইল মোচন ॥ 
যার নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে। 
হেন প্রস্থু অবতরি কলিবুগে নাচে ॥ 


স্রীজীমন্াহাপ্রভূর সন্ধ7-আরতি 


বার নাষ লই শুক নারদ বেড়ায়।, 
সহজধদন প্রভূ বার গুণ গায় ॥ 
সর্ধমহা্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম। 

সে প্রভূ নাঁচয়ে দেখে বত ভাগ্যবান ॥ 
হইল! পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল । 
হেন মহামহোত্সব দেখিতে ন! পাইল ॥ 
শ্রীকৃষ্চৈতগ্ত নিত্যানন। চাদ জান। 
বুন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥ 


স্ীঞ্ীমন্সহা প্রভুর- 
সন্ধ্যাআরতি। 
ভালি গোরাাদের আরতি বণি। 
বাজে সংকীর্ভনে মধুর ধ্বনি ॥ 
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাঁজে করতাল। 
মধুর মৃদঙ্গ বাজে,শুনিতে রসাল ॥ 
বিবিধ কুহ্মফুলে বণি বনমালা। 
শত ক্রোটী-চন্দ্র-জিনি বদন উজলা ॥ 
ব্রহ্ম! আদি দেব ধাকো৷ কর যোড় করে। 
সহত্ বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে ॥ 
শিশু শুক নারদ বেদ বিচারে। 
নাহি পরাঁপর ভাব ভোরে । 
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাঁওয়ে। 
নরহুরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥ 
“ভ্রীবীরবলপভ দাঁস” শ্রীগৌর-চরণে আশ। 
জগতরি রহল মহিম প্রকাশ ॥ 


জ্রীশ্রীরাধারানীর সন্ধ্যাঁআরভি। 
* জয় জয় রাধেজীকো৷ শরণ তৌহারি। 
এঁছন আরতি যাউ বলিহারী ॥ 
পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী। 
বিঁধিপর দিন্দুর যাউ বলিহারী ॥ 
বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী। 
রতন সিংহাসনে বৈঠল গোরী ॥ 
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রতনে জড়িত মণি মাণিক ষোতি। 
ঝলকত আত্তরথ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি ॥ 
চূয়া-চন্দন অঙ্গে দেই ব্রজবালা | 
বুষতান রাঁজননিনী বদন উজলা! ॥ 
চৌদ্দিকে সথিগণ দেই করতাপগি। 
আরতি করতছি' ললিত! আলি।॥ 

নব নব ব্রজ-বধু মল গাওয়ে। 

প্রিয় নর্ম-সখীগণ চামর চুলাওয়ে ॥ 
রাধাপদপন্কজ ভকতহি' আশা । 

“নাস মনোহর” করত ভরসা ॥ 


শ্রীপ্তীমদনঢগাপাঢিলর- 
সন্গযাআরতি ॥ 
হরত সকল সন্তাপ জনম কো, 
.. মিটল তলপ যম কাল কি। 
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥ 
গো-স্বৃত রচিত কপ্পুর কি বাতি,_ 
ঝলকত কাঞ্চন থাল কি॥ 
চন্দ্র কোটা কোটী ভানু কোটায়ে ছবি, 
মুখশোভানন্দ-ছুলাল কি॥ 
চরণকমলপর মুপুর রাঁজে, 
অঞ্জলি-কুসুম গোপাল কি॥ 
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোভে, 
»* উড়ে দোলে বৈজয়ন্তী-মাল কি ॥ 
সুন্দর লোপ কপোলন 'কিয়ে ছবি, 
নিরখত মদনগোপাল কি॥ 
স্থরনর মুনিগণ করতহি' আরতি, 
ভকতবৎসল প্রতি পাল কি॥ 
বাঁজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ' বাঁধরি, 
বাজত বেণু রলাল কি॥ 
হু সু" বলি বলি “রঘুনাথ দস গোঁঘবামী” 
মোহন গোকুল লাল কি॥ 
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাঁল কি। 
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মদনগোপাল জয় ঝয় নন্দভুলাল কি ॥ 
নঙ্ভুলাল জয় জয় বশোদাহ্লাল কি ॥ 
বশোদাছুলাল জয় জয় রাঁধারমণলাল কি ॥ 
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাকাস্তলাল কি ॥ 
রাধাকান্তলাল জয় জয় রাধাবিনোদলাল কি ॥ 
রাধাবিনোদলাল জদ্ব জয় গোবিন্দ গোপাল কি॥ 
গোবিন্ম গোঁপাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি ॥ 
গিরিধারীলাঁল জয় জয় গৌরগোপাল কি ॥ 
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর ঢুলাল কি। 
শচীর ছুলাল জয় জয় নিতাই-দয়াল কি ॥ 
নিতাই-দয়াল, সীতা, অধৈত-দয়াল কি ॥ 
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥ 


স্্ীপ্ত্রীভলসী দেবীর 
সন্ধ্যা-আরতি ॥ 
নমোনম$ তুলদী মহারাণী, 
বৃন্দে মহারাণী নমোনমঃ। 
নমোরে নমোরে মাইগ়া নমো নারায়ণ ॥ 
বাকে। দরশে পরশে অথ নাঁশই। 
মহিমা বেদ-পুরাঁণে বাখানি ॥ 
ধাকে। পত্র মঞ্ রী কোমল, 
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥ 
ধন্য তুলসী পূরণ তপ কিয়ে, 
শালগ্রাম মহা পাটরাণী ॥ 
ধুপ-দীপ-নৈবেগ্-আঁবতি- 
ফুলন কিয়ে বরথ! বরখানি ॥ 
ছাগার ভোগ ছত্রিশ বাঞন, 
বিন! তুলসী প্রভু একো না মানি ॥ 
শিব-সনকাদি আউব ত্রক্মাদিকো, 
চু'ড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ॥ 
পচন শেখর” মায়ি! তের! যশ গাওয়ে, 
ভকতি দান দি বিয়ে মহারাণী ॥ 





কীর্ভনাচজ্ত জয় । 
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ বাদবায় নমঃ । 
যাদবার মাঁধবায় কেশবায় নমঃ ॥" 
গোপাল গোবিন্ন রাম প্রীমধুশ্দন |" 
গিরিধারী গোগীনাথ মদনঃমাহন ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যাননদ অদ্বৈত সীতা। 
হরি গুরু বৈঝব ভাগবত গীতা ॥ 
জর রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
শ্রীধীব গোপাল ভট্ট দাঁস রছুনাথ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু লোকনাথ। 
রামচন্দ্র-দাস্ত দিয়া কর আত্মসাৎ ॥ 
জয় জয় শ্তানানন্দ জয় রসিকানন্ন। 
নিধুবনে নিত্য লীলা পরম আনন্ব॥ 
এই ছয় গৌঁসাই যবে ব্রজে কৈলেন বাঁস। 
ব্রজে রাধারুষ্ লীল! হইল প্রকাশ ॥ 
এই ছয় গৌসাঞ্রির করি চরণ বনদন। 
যাহা হইতে বিক্ব-নাশ অভীই পূরণ ॥ 
এই ছয় গৌঁসাঞ্ি ধার তার মুই দাস। 
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগাস ॥ 
বেদে কয় তোমাদের করুণা বিহনে। 
কষ নাহি করেন "কপা সমাধি যোগ ধ্যানে ॥ 
গো কোটী দানে গ্রহণেচ কাশী। 
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী॥ 
স্থমের সমতুল্য-হিরণ্যদানে। 
নহি তুল্য নহি তুল্য শ্রীগোবিন্ব-নাষে ॥ 
গোবিন্দ কছেন “মোর বাধা সে পরাগ। 
জপ তপ পরিহরি লও বরাঁধানাম” ॥ 
জয় জয় “রাঁধানাম* প্রেমতরঙ্গিনী। 
প্রেমতরঙজিনী নাম সুধাতরঙ্গিনী ॥ 
( নাম ) জপিতে জপিতে উঠে অযৃতের খনি। 
(রাধা ) নামের সাধ ভাল জানে শ্যাম গুণমণি ॥ 
বংশী-যন্ত্রে গান করে তাই দিবস-রজনী। 
“রাধানাম” গেয়ে গৌর হলেন ব্রজে নীক্ষমণি ॥ 
শ্ররাধাগোবিনদ দৌহার খুগল-মাঁধুরী। 
সেই ছই একভম্ প্রাণের গৌরহি ॥ 


জ্রীঞ্জীতগীরাঙ্গ েতখর চতুর্দশ স্বরাষলী 


এ হেন গৌরাঙ্গ হরি পেতে যদি আঁশ। 
ধর্মীধর্ম পরিহরি হও নিতাইএর দাস ॥ 
গোপীগণের' যেই প্রেম কহে ভাঁগবতে । 
একল! নিত্যানন্দ হেতে পাইবে জগতে ॥ 
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাঁগরে। 
যে ডুবিবে সে ভক্কুক আমার নিতাই চাদেরে ॥ 
মুখেও ঘে জন বলে মুই নিত্যানন্ব-দাস। 
নিশ্চয় দেখিবে গোরার হ্বরূপ-প্রকাঁশ ॥ 
হেলায় শ্রদ্ধায় যেবা লয় নিতাইএপ্স নাম। 
প্রভু বলেন তারে দেখাই যুগল রাধাশ্তাম ॥ 
মনের আননে বল “হরি” তজ বৃন্দাবন । 
শ্গুরু-বৈষ্্র-পনে মজাইয়া মন॥ 
শ্রীগুরু-বৈষ্ব মোর করুণাঁর সিদ্ধু। 
ইহকাল পরকাঁল ছুই কালের বন্ধু 
শ্রীগুরু-বৈষ্বের পার্দপদ্প করি আশ। 
নাম-সংকীর্তন গায় নরোত্তম দাস ॥ 
“গৌরহরি বোল ণগৌরহরি, বোল- 
“গৌরহরি+গবোল বল ভাই (মাতন ); 
প্রেমসে কহ শ্রীরাধে শ্রীরুষ্ণ বলিয়ে প্রভু- 
শনিতাই-চৈতন্ত-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণী কি জয়। 
হামসুন্দর মদনমোহন কি জয়। 
নিতাই-গৌর-সীতাঁনাথ কি জয়। 
বৃন্দাবন-ধাম কি জয়। 
নবদীপ-ধাম কি জয়। 
যমুনামায়ী কি জয়। 
গঙ্গামারী কি জয়। 
বুন্দামহাঁরাণী কি জয়। 
হরিনাম সংকীত্তন কি জয়। 
খোল-করতাল কি অয়। 
ভক্রবৃন্দ কি জয়। 
পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রগুরুদেব কি জয়। 
অনন্ত কোটী ত্রাঙ্গণ বৈষ্ণব কি জম্ব। (ইত্যাণি) 
শ্রীগুর »গৌর প্রেমাননে নিতাই- 

্‌ " গৌর হরিবোশ। 


জিত অর ির 
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জীঞ্বীগৌরাঙ্গ তদচবর চতুর্দশ 
স্বরাবলী ৷ 
অ--অশেষ গুণের নিধি গৌরার্গসুন্নর | 
আ.--আনন্দে বিভোর সদ! নদীয়া-নগর ॥ 
ই-ইন্দুকতিনি বদনের শোভা! মনোহর । 
ঈ-_ঈশ্বর বরহ্ধাদি ধারে ভাবে নিরস্তব ॥ 
উ--উদ্ধারিলা জগজনে দিয় প্রেমধন। 
উ--উ৭ পাঁগী তাপী নাহি কৈলা বিচারণ ॥ 
খ-_ধণ শুধিবারে প্রভু শ্রীমতী রাধার। 
রীতিমত নদীয়ায় হৈলা অবতার ॥ 
৯ পিপ্ত শ্ীগৌরাঙ্গ-তঙ্থ শ্রীহরিচন্দনে। 
৪--লীলা ছলে “হি” বলে হয় অচেতনে ॥ 
এ--এমন দয়াল গ্রভূ নাহি হবে আর। 
উ--“উকান্তিক কৃষ্ণভক্তি করিল প্রচার ॥ 
ও-_ওড্রদেশে যাইয়! প্রভু বহু পীল| কৈল। 
ও-_ওদাধ-গুণেতে সার্বতৌমে নিস্তারিল॥ 
চতুদ্দশ পদাবলী যে করে কার্তন। 
অচিরে লয়ে সেই গৌরাঙ্গচবণ ॥ 
শ্রীজাহুব! রামচন্দ্র পদ করি আশ। 
চতুর্দ* স্বাবলী গায় “প্রেমদাস” ॥ 





শ্রীগ্রীচৌরাঙ্গ তদবির ০চীভিশ 
। পদাবলী । 
ক-- কলিযুগে শ্রীকষ্ণচৈতন্ঠ অবতার । 
খ--খেলিবার প্রবন্ধে কল খোঁল করতাল ॥ 
গ-_গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্তনে । 
ঘ--ঘরে ঘবে “হরিনাম+ দেন সর্ববজনে ॥ 
উ--উচ্চৈংস্বরে কাদে প্রভু জীবের লাগিয়া । 
চ--চেতন করান জীবে “কষ্চনাম, দিয়া ॥ 
ছ--ছল ছল কবে আঁখি নয়নের জলে । 
জ-_জগৎ পবিত্র কল গৌরকলেবরে ॥ 
ঝ--ঝল্‌ ঝল্‌ মুখ যেন পূর্ণ শশধর । 
এ---এমত ত* দেখি নাই দয়ার সাগর ॥ 


২৪৪ ব্িহ্বেকের দান 


ট--টলমল করে অঙ্গ ভাঁবেতে বিভোল ॥ 
ঠ--ঠমকে ঠমকে চলে বলে “হরিবোল' ॥ 
ড--ডোরহি কৌগীন-ক্ষীণ কটার় উপরে । 
ঢ--ঢলিয়া চলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥ 
ণ--আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে। 
ত--তাল মান গান রসে মজাইয়া মনে ॥ 
থ-_থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল। 
দ-_দ্রীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল ॥ 
ধ-_ধেয়াইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ । 
ন--ন! জানি কাহার ভাবে হইলা তিতজ ॥ 
প--প্রেমরসে ভাসাইয়া অখিল সংসার । 
ফ--ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধার ॥ 
ব--ব্রন্গা মহেশ্বর ধারে করে অন্বেষণ। 
ভ-_ভাবিয়া না পান ধারে সহম্রলোচন ॥ 
ম-_মত্তমাতঙ্গগতি মধুর মৃদ্হাস। 
য-যশোমতী মাতা ধার ভূবনে প্রকাশ ॥ 
র-রতিপতিজিনিরূপ অতি মনোরম । 
ল---লীলালাবণ্য বার অতি অনুপম ॥ 
ব- বনুদেব হত সেই শ্রীনন্দনন্দন। 
শ--শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন ॥ 
ব--বড়ভূজরপ ঠহলা অত্যাশ্চ্ধ্যময় | 
স- সার্বভৌম প্রাণনাথ গোরা রসময় ॥ 
হ--.“হুরি? “হরি' বল ভাই কর মহাঁধজ্ঞ। 
ক্ষ--ক্ষিতি-তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ ॥ 
এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্তন 
দাস “নরোত্তম” মাগে তাহার চরণ ॥ 





শ্রশ্রীকষ্ণচৈতন্তচন্্রায় নমঃ | 
কীর্ভন-কুস্ুমাঞ্জলি ! 
শীপ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব-গীতি। 


রযেও 8 আতা নিিউউ 


কম্পিত পল্পব নুরধুনী নীর, 

দখিন মলয় বহছিতেছে ধীর, 

“কুদ* “কুনু” বোলে পিক অধীর, 
মিলিত শত শোভা মধুখতু মাঝে ॥ 


সাজারে প্রক্কৃতি ফল-ফুলে ডালি, 
গাহিল গৌর-আগমনি তালি, 
গায় কোটী ক “হরি' “হরি* বলি, 
মধুময় করি আজি মধুর সাজে 
আজি ফাস্তনী পুপিম!* তিথি, 
গ্রাসিল রাহ চঞ্জরম-জ্যোতিঃ, 
জনমিল গোরা কনক-কান্তি-- 
শঙ্খ-মৃদঙ্গ-করতালি বাজে ॥ 

নাচে সুরধুনী তরজ-তালে, 

গরজি সীতাপতি নাচে বাছুতুলে, 
ভকৃত-অস্গুর নাচে “হরি” বলে, 
গোরাপদ বন্দে অমর সমাজে ॥ 
ভ্বনভূলান ব্দন চাহি, 

হরষিতা অতি শ্রীশচীমাই, 

মিশ্র হৃদয়ে বড় সুখ পাই, 
দ্রানোৎসব করে আজি গৃহমাঝে ॥ 





স্্রশ্ত্বীচগীব্রাঙ্গাউকম্‌। 


_ উজ্জ্ল-বরণ-গৌরবর-দেহং, 


বিলসিত-নিরবধি-ভাঁব-বিদেইং | 
ব্রিভুবন-পাবনং কৃপায়াঃ লেশং, 
তং প্রণমাঁমি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ১ 


গদগপ-অন্তর-ভাব-বিকারং, 
ছুর্জন-তর্জন-নাদ-বিশালং, 
ভবভয়-ভর্জন-কারণ-করুণং, 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ২। 


অকুণান্বর-ধর-চারু-কপোলং, 
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-কুচিরং | 
জল্লিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোদং, 

তং প্রণমাহি চ শ্রীশটী-তনয়ং ॥ ৩। 


বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং, 
ভূষণ-নবরস"্ভাব-বিকারং ৷ 


জীজীগগোরাজাউক্ষম্‌ ২৪৫ 


গতি-্তিমন্থর-মৃত্যা-হিলাসং, ছ্ষণ-ভুরজ-সলকা-বলিতং, 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনরং ॥ ৪ ॥ কম্পিত-বিষ্বাধর বর-রুচিরং | 
মলয়জ-বির চিত-উজ্জ্ল-তিলকং, 

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-কুচিরং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৭ ॥ 

মজীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং । 

চন্্-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং, নি্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং, 

তং প্রণমামি চ শ্ররশচী-তনয়ং ॥ ৫ ॥ আজাহুলম্বিত-শ্রীভূজ-যুগলং | 
কলেবর-৫কশোর-নর্ডভক-বেশং, 

ধৃত-কটি-ডোর-কমগ্লু-দণ্ডং তং প্রণমামি চ শ্রীশটী-তনয়ং ॥ ৮॥ 

দিব্য-কলেবর-মগ্ডিত-মণ্ডং ৷ 

দুর্জন-কলষ-খগুন-দণ্ডং, ইতি গ্র)ল-সার্ববভৌম-ভট্রাচাধ্য-বিরচিতং 

তং প্রণমামি চ শ্ীশচী-তনয়ং ॥ ৬ ॥ শ্্রীগৌবাষ্টকং সম্পূর্ণং | 





এমন সুধামাথা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনাম এনেছে । 
এ-নাম একবার শুনে (আমার) হদক়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে ॥ 
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি এনাম, 
কভু ত* আমার কাদেনি পরাণ, 
আজ কি-ষেন কি-এক নব-ভাবোদয় (আমার ) হৃদক়- 
মাঝে হতেছে॥ 
. কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, 
গলে” গেছে কঠিন হৃদয় মোর, 
(আজ) কি জানি কি এক-উজ্জ্বল জগতে, 
(আমায়) ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ॥ 
কে যেন কহিছে মোর কাণে কাণ্ে 
পারের উপায় তোর হলো এতদিনে, 
(প্র ষে) প্রেমের পসর1 ধরি নিজ শিরে, 
প্রেমের ঠাকুর আমার এসেছে ॥ 
আজি হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গে রব”, 
জানের গরব (আমি) আর না করিব”, 
আজ সব ছেড়ে ফেলে, “গৌরহরি” ব'লে, 
( আমার ) নাচিতে বাসনা হ'তেছে ॥ 


হরি কি দিযে পৃজিব বল কি আছে আমার। 
প্রেমফুদ্বে পুঁজিলে নাকি পুজ! হয় তোমার ॥ 


ই 


বিখেক্ের দান 


আছে সুবাসিত হত ফুল মালতী বেগি বকুল, 
নন্বনকাননজাত পারিজাত ফুল, 
তুলমী আর গঙ্গাজলে (হরি ) পুজ্লে নাকি তোষায় মিলে, * 
নয়নজলে না ধোর়ালে চরণ তোমার, 
তুমি লওনা কোলে" হে-_ 
নয়নজলে'*.*.****০*.০৭০০০০০৪৯৫৭৪০৩৩৩০ ৪৪৪৪০৪ তোমার ॥ 
সে সব মহাপুজার উপচার কোথা! আমি পাব আর, 
নিরূপায় ভাবিয়ে হরি! তোমার নাম ক'রেছি সার, 
এই হরিনাম নিতে নিতে যদি সে ফুল ফুটে চিতে, 
তবে ছুটিলে ছুটিতে পারে নয়নেরি ধার ॥ 
এ কথা শুনেছি আমি নামের সনে আছ” তুমিঃ 
তাঁই হয়েছে হাদয়স্বামী ভরসা আমার, 
আমি মুখে বল্বো হরি হরি, 
ধুলা যাব” গড়াগড়ি, 
পায়ে রাখ” বা না রাখ হরি-বা ইচ্ছা! তোমার ॥ 





প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! 

আহা ! কি যেন লুকান নামে তাই মিষ্ট এত তব নাম॥ 
তুমি আমারে ভুলায়ে রাখো» - 

হৃদি আলো ক'রে থাকো, 

আমার ভীবনে মরণে নাথ! তুমি মম স্খধাম ॥ 

তুমি নামে ভুলায়েছ যারে, 

সে কি ষেতে পারে দুরে, 

তোমার নাম-ব্ুসে যে ম'জেছে সে বুঝেছে কি আরাম ॥ 
তোমার নাম-রসে ডুবে থাকি, 

ব্র্গাণ্ড সুন্দর দেখি, 

আহা! বিশে বহে প্রেষনদী ন্ধাধারা অবিরাম ॥ 


তোমায় চিনেছি হে হরি! তুমি গোলোকবিহারী, 
বুন্দাবনের মা বশোদার নিলমণি। 
কাল' অঙ্গ ঢেকে, বাধাক্পপ মেখে, 

কেন হে ভুলোকে ওহে গোলোকের মণি। 
কতু হও তুমি ভক্তারাধ্য হরি, 

(আবার ) কতু তল হরি তক্তভাৰ ধরি, 


'অপাঁর মহিমা বাই বলিহারী, 
বুঝিতেও না পায়ে সেই দেব পন্মযোনি। 
ভক্তি শিক্ষা দিতে জীবে উদ্ধারিতে, 
এসেছ যদি এ দেছে কলিতে, 
দীন “কমল কৃষ্ণ” বলে আমার হৃদ্কমলে, 
দাও প্রভু চরণ কমল দুখানি। 


খেলিতে এসেছি ভবে হরি হরিনামের প্রেমের খেলা। 
মায়ায় ম'জে ধুল। খেলায়, সাঙ্গ হ'য়ে এল' বেল|। 
নাচবে। সবে “হরি” ব'লে, রাধারুষঃ-প্রেমে গ'লে, 
হরি” ঝলে পণ্ড়বো ঢ'লে ভেবে মধুর কৃষ্ণলীল| | 
এ দেহ-মন্দিরে হরি! এস লয়ে রাঁসেশ্বরী, 
একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে, 
প্রেমে মজাও ব্রজবাল।। 





হায় 1 "আমার এ কুঁড়ে ঘরে গোরাঠাদের আলো! এল+না। 

দিনেই হেথ! নিবিড় আধার তাইতে দেখা পেলনা ॥ 

শুনেছি সকলের মুখে, (এক) চাদ নেমেছে ধরার বুকে, 

(তার) স্বভাব নাকি “কাঙ্গাল” খোঁজ। “কাঙ্গাল” পেলে পায়ে- 
* ঠেলেন| 4 

ঝলুলে আর এক প্রতিবেশী, সে যে অকলক্ক পূর্ণশশী, 

সে যে শচীগর্ত-সিন্ধু রতন (এ রতন) অন্ত কোথাও মেলেন।। 

“হরিবোঁল” “হরিবোল” ব'লে (চাঁদ) ঘুরে বেড়ায় সুরধুনীর কুলে, 

( তার) চলাই নাচন কথাই যে গান (আধার ) দেখ! শুনা হ'লোন! ॥ 

আমার পোড়া কপাল দোষে কুঁড়ের সন্ধান পেল'না সে, 

(তার) আসার আশায় জীবন গেল সে দেখা দিয়ে গেলনা ॥ 





(এঁষে গ্র)ম্থুরধুনীর তীরে ও কে হরি ব'লে নেচে যায়। 
যায় রে কাচা সোনার বরণ চাদের কিরণ মাথ! গায় ॥ , 
(তার) শিরে চূড়া শিখি পাখা রাধানাম সর্ববাঙ্গে লেখাঃ 
নয়ন বীকা! ভঙ্গী বাঁকা বীকা হুপূর রাঙা পায় ॥ 

এ-ত” নয় দেখেছি যারে বিমল বমুনার তীরে, 

(সে' যে ছিল' কালোবরণ এবে দেখি গৌরবরণ ), 

সে যে এমনি ক'রে. রীশী ধরে মজাইত ভ্রজের গোপীকায় ॥* 


বিহেত্কির লান 


পাগলকর। রূপখানি তার দেখলে নয়ন ফেরেন! আর, 
“গৌর তোমার হলাম 1 কুলে কে ন! বিকার রাড! পায় ॥ 
(এ) “বিখবরূপ” কহে ফুকারী চিনি চিনি সনে করি, 
বরণ দেখে চিন্তে নারি শ্বভাবে পাই পরিচয় ॥ 


বুক ভরে সে আছে বুকে, 
তবে কেন হারাই তাকে, 
বাজিয়ে বাশী দিবানিশি, 
প্রাণের মাঝে ওই যে ডাকে ॥ 
(মধুর স্বরে আদর করে 
প্রাণের মাঝে ওই যে ডাকে) 
তারে আছি সদাই ধ'রে, 
সে ত” ধর! দেয়ন! মোরে, 
লুকিয়ে বেড়ায় পাগল ক'রে, 
( আবার ) ছায়ার মত কাছে থাকে ॥ 
সাধ হয় গে! ভেসে যাই, 
অনস্তে আপন! হারাই, 
(সে) প্রাণে প্রাণে সদাই টানে, 
( আমায়.) নয়নে নয়নে রাখে ॥ 





হরি দিন যেন যায় তব ভজনে। 
আমি অন্ত কিছু চাহিনে 
কর্ম গুণে যদি ধনপতি হই, 
অথবা অধন্দ ফলে স্বন্ধে ঝুলি বই, 
থাকি ত্তিতল ভবনে, “কংবা থাকি নিবিড় কাননে, 
দেব বা! ভূদেব নাম লই, 
অথবা অন্তজ কুলে চগ্ডাল বা হই, 
যেন হৃদি ভক্তি রহে হবি, 
হরিনাম রছে মোর বদনে ॥ 
যে দেশে যে কুলে জন্ম হয়, 
যেন সাধুসঙ্গে সতগ্রসঙগে রঙ্গে দিন যায়, 
আমি পাপ-প্রলোভনে, যেন কুসঙ্গেতে মজিনে ॥ 
সাধুসঙ্গ বিহীন যে জন, 
পরমার্থ কি পদার্থ সে জানে না কখন, 
তাঁই হীরের দরে জিরে কিনে রাখে সে বতনে॥ 


: ক্ষীর্ভন-কুলুমাঞ্জলী ২৪৯ 


তুমি সুন্দর হ'তে সুন্দর মগ যুগ্ধ মানস মাঝে। 

ধ্যানে, জ্ঞানে মধ হিয়ার মাঝারে তোমারি মূরতি রাজে ॥ 
তোগারি বিহনে হৃদয় আধার তোমারি বিরহে বহে অশ্রধার, 
আকাঁশে বাতাসে নিখিল ভুবনে বেদনারই বীশী বাজে। 

পাব কি গো দেখা বারেকেরই তরে আমার ভীবন-সীঝে ॥ 





নাচে বনমালী দিয়ে করতালী ব্রিভ-বঙ্কিম-ঠামে | 
কিবা শোভা মরি পুলিনবিহারী শোভিছে কিশোরী বামে ॥ 
রাধা !? “রাধা! বলি মোহন সুরলী সুমধুর বোলে বাঁজে। 
রাধানাম লেখা দোলে শিখিপাথা মোহন চূড়ায় বাঁমে ॥ 
(তার রূপ উছলিয়া পড়ে গো) 
(সেই ভূবনমোঁহন শ্ামরূপ উছলিয়। পড়ে গো) 
না জানি কি মধু আছে ভরা শুধু বধুর মধুর নামে ॥ 





ও কে গান গেয়ে চলে যায়" 
পথে পথে সে নদীয়ায়। 
৭ কে নেচে নেচে চলে মুখে “হরি” বলে- 
ঢলে ঢলে পাগলেরই প্রায় ॥ 
ও কে যায় নেচে আপনারে বেচে- 
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে, 
ও কে দেবতা-ভিখারী মাঁনব-দুয়ারে- 
দেখে যা তারে দেখে যা। 
ও কে প্রেমে মাতোয়ারা তাঁর চ'থে বহে ধারা” 
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই, 
সব দ্বে-হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি- 
ও তাঁর ধুলি-মাঁথা ছুটী রাঁঙ! পার ॥ 
যত নর-নারী সবে পিছে ধায়- 
জয়ধ্বনি উঠে নীলিমায়, 
বলে,--“আয় সবে চলে মুখে “হরি? বলে- 
তোদের ছেঁড়া পুর ফেলে চ'লে আয়।” 





শ্ররাধার আধারে আধেয় হইয়ে- 
জগৎ-আঁধার সেঙেছ বেখ। 
* নররূপ ধরি ওহে গৌরহরি ! 
নিজ নাম-গ্রেমে মাতাতে দেশ॥ 


২৫০ বিতবতকর দান 


বার বার তুমি নানারপ ধ'রে, 
অবতীর্ণ হয়ে নানা! অবতারে, 
জগতের হিত সাধিতে ন| পেরে, 

( এবার ) শ্রীরাধার শরণ লয়েছ শেষ ॥ 
প্রেমময়ী রাধা প্রেমের পয়োধি, 
তাহাতে মিশিয়! প্রেমময় নিধি, 
জগতে বিলাতে প্রেম নিরবধি, 
গোরারূপে আসি নাঁশিলে র্লেশ॥ 
কিশোরী পরাঙ্গে আবরি শ্ঠামাল, 
হইলে গৌরাঙ্গ ( ওহে ) ব্রজের ত্রিভঙ্গ ! 
রূপে হারে রতি পতি সে অনঙ্গ, 
ভুবনমোহন তোমার নটন বেশ॥ 


পরী যে মোদের কাঙ্গালের ঠাকুর গোরা রায়। 
স্থরধুনী তীরে তীরে ধীরে ধীরে গেয়ে যায়॥ 
গার “হরি* “হরি” ঝ'লে, 
নাচে ভাগীরথী লহরী তুলে, 
নাম শুনে প্রাণ যায় যে গলে, 
এমন মধুর নাম শুনেছে কে কোথায় ॥ 
কিব। প্রেম ভরা গান, 
কিবা সুর পুরা তান, 
যমুনা শুনে বহিত উজান, 
হেবিতে নামীরে, পবনে ছলায়ে কায ॥ 
ওরে ! রাঁধা-কৃষ্ণ প্রেমে গলিয়ে, 
এসেছে প্রেমভর। গোরা একতনু হুযয়ে, 
জ্ঞানের গরবে ভকতি ছাড়িয়ে, 
“প্রেমধনে হ”ওনা বঞ্চিত” রুদ্রানন্দ কয়॥ 


যত দিন্ব যায় তত কাঁজ বাড়ে অবসর আমার মিলিল ন|। 
( বসে) নির্জনে নিশ্চিন্তে, করব” হরির চিন্তে, এমন দিন আমার আসিল না ॥ 
ধূলাখেলার গেল বাঁল্য জীবন, 
বৃথা রঙ্গরসে গেল রে যৌবন, 
জরা ব্যাধি আসি ধরিল এখন, 
লা! হ'ল আমার হরির আরাধনা ॥ 


্ষীর্ভন-কুন্ুসাঞ্জলী ২৫৯ 


যদি জপে বলি নাঁনা চিত্ত আসে, 
যত প্রয়োজন সেই অবকাশে, 
নিত্য এ নিগ্রহ থাঁকি গৃহব।সে, 
বিড়ম্বনা হেতু এ সব কামনা ॥ 
পিতৃ-মাত খণ নারিন্থ শোধিতে, 
না! পারি তাদের চরণ স্বিতে, 
এখন হয় সদ চিন্তে শমন আনি অন্তে- 
দিবে বুঝি আমার অশেষ যন্ত্রণা ॥ 
জেনে শুনে তবু স্নেহে বদ্ধ থাকি, 
সঙ্গে বা! যাবে ন! তাই রাখি ডাকি, 
ভুলেও তারে না ডাকি, যি ডেকে লন পাতকী- 
তবে ঘুচে আমার ভবে আনাগোনা ॥ 


তুমি ছুঃখের বেশে এলে ঝলে- 
| আমি ভয় করি.কি হরি! 
ও ব্যথা যতই তোমায় ততই €( আমি )- 
নিবিড় ক'রে ধরি ॥ 
আমি শুন্য ক'রে তোমার ঝুলি, 
. ছুঃখ নেব” বক্ষে তুলি, 
আঁমি কণ্র্ব হুঃখের অবসান আল- 
সকল ছুঃখ বরি ॥ 
কত সে মন কত কিছুই হজম করে ফেলি নিতুই। 
এক মনই ত” দুঃখ দেবে তারে নাহি ডরি ॥ 
তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল, 
দিলে আমার প্রাণে আড়াল, 
আজ আড়াল ভেঙ্গে দাঁড়ালে, 
মোঁর সকল শুন্ঠ হরি 





নিতাইয়ের মত দেখিনি এত করুণ! । 

পথে যেতে যেতে দেখা যার সাথে, করে না! তারে বঞ্চনা ॥ 
--প্পাগী তাগী যত, 

লও হরি নামামৃত, 

তোদের পাপ তাপ আর রবেনা ॥ 


২৫২ বিবেকের ছা 


তোঁদের ছুঃখ পারিনি সহিতে, 
এনেছি তাই গোলোক হইতে- 
গোলোকবিহারী হরি তা কি জানন।” ॥ 
ছাড় মিছারঙ্গ, 
ও ভাই! ভজ গৌরাঙ্গ, 
- ও চরণে কেন পড়ে থাকনা॥ 
বল গোৌরহুরি, 
দিবস শর্ববরী, 
রুদ্রানন্দ ভাষে গাড় অসার ভাবনা ॥ 





ঠমকি ঠমকি নাচে কানাই, 
ফিরি ফিরি আজ সারা আঙিনায় ; 

( আলোকরা রূপে ও কালোমাণিক ॥ ) 
নাচে নিলমণি, বাজে কিন্কিনি, 
নুপুর মধুর রিনি ঝিনি রাঙা পায়; 
সে নটন হেরি সহ্চরী মেলি, 
ফুকারে জননী “ভালিরে ভালি!+ 
(মায়ের আনন্দ আর ধরেনা রে) 
("আর নাচিতে হবে- না” ঝলে) 
(আাচলে মুখ মুছায়ে ) 
করে করে করতালি বাঁজাই ॥ 
াদ বদন অমিয়া ধাম, 
ঢালে অমিয় নাহি বিরাম, 
“মা? মা!” রবে ছুটে শতধার, 
যবে ডাকে আসি গলা ধরি মার, 
কোলে তুলে লয় যশোদা মাই ॥ 


কই কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় আমার প্র।ণসখা ! 
খুঁজি তারে জনম ভরে পেলেম নাকো তবু দেখা! ॥ 
(কোথায় আমার গ্রাণসখথা 1 ) 
নাই সে তীর্থে নাই সে বনে, 
পূজার মন্ত্র উচ্চারণে, 
মিলে যদি সঙ্গোপনে, 
তাইতে ঘুরে বেড়াই এক! ॥ 
€ কোথায় আমার প্রাণসখা 1) 


স্র্ভল-কুুত্তসাঞলী ২৫৪৩ 


ও কে নেচে নেচে গেকে যায। 

ও ষে দেখি নদের চাদ গোরা রায়॥ 

সঙ্গে এ নিতাই-ভবকর্ণধাঁর, 

হরিনাম দিয়ে জগাই মাঁধাই করেছে উদ্ধার, 
এ ষে অদ্বৈত, শুনে যার প্রেমের হুসক্কার, 
গোলোকবিহারী হরি এসেছেন ধরায় ॥ 

এ দেখ. বাহু তুলে নাচে শ্রীবাঁস, 

সঙ্গে তার গদাধর আর হরিদাস, 

নরহরির গলা ধরি কহিছে মধুর ভাষ, 

এ দেখ. রামানন্দ রায় গোরার চরণে লুটায়ু ॥ 
বিশাল লহর তুলি- 

ধার সাগর করি আকুলি বিকুলি, 

হের ভাই নীলাচলে গৌর-লীলাঁবলী, 

কুদ্রানন্দ বলে তোর] দেখবি যদি ছুটে আয় 


এ কি মধুর তান, (নদীয়া!) এ কি নুতন গান। 
( তোর ) ঘাটে বাটে হাাঁমল মাঠে কি সুর ছুটে নাচিয়ে প্রাণ ॥ 
ছুটী সুর মিলে মিশে প্রেমের একতারাক়, 
হেলে ছলে লহর তুলে কত গান আজ গায়, 
সকল আড়াল ফেলে দিয়ে, 
সকল বাঁধন ভাসিয়ে নিয়ে, 
ডেকে যায় বান, 

সুরের ডেকে যাক বান ॥ 
মুছিয়ে দিয়ে ব্যথার আখি জল, 
সাস্বনার শীতল ধারা ঢালে অবির্ল, 
ব্যথার ব্যথী করুণ অতি, 
প্রণয় করে দান, 

যেচে প্রণয় করে দান ॥ 
স্থর নেচে নেচে যায়-- 
রদ্ধছারে আঘাত করে, 

হস্বার খুলে দেয়, 

প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে দিকে, 
নিজের আসন পেতে নিয়ে, 
লয় "অভিমান, কেড়ে লম্ম অভিমান ॥ 


২৫৪ 


বিখেকের দান 
রামচন্দ্র গুণধাম আমারি । 
নবহূর্বাদল কান্তি উজল- 


হৃদি মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী ॥ 


সর্বারাধ্য হে দেব দেব! 
শ্ীঅযোধ্যাপুরজন তাপ-নিবারী, 
কৌশল্যস্থছত দশরথনন্বন- 
নট সুন্দর সরযুতটচারী ॥ 
কমলনেত্র বিমল মুখমগ্ডল- 
তরুণাঁরুণ ভাতিগণ্ে, 
বক্ষঃপীন কটিক্গীন অসীম শক্তি- 
সুবলিত-ভূজ দণ্ডে 
রস্তা-তরু উন্ধা চরণে উদ্দিত- 
চারু-চন্ত্র নখর দ্বৌ সারি, 
শীর্ষে প্রথর কোটা ভানু করোজ্জল- 
ঝাল মল মুকুট করে ধন্ুধারী॥ 


ও ভাই লয়ে নামের পসর!। 

নিতাই ধায় যেন পাঁগলপারা ॥ 

বলে প্ছাঁড়ি তর্ক বিচাঁর- 

হরিনাম কর সার, 

নাম বিন। গতি নাই আর, 

করিতে নাম প্রচার, এসেছে প্রেমঅবতার গোরা” ॥ 
নিতাই দেখে যারে, নাম বিলাঁয় তারে, 

(নিতাই ) জাতের বিচার করেনা রে, 

ওরে! পতিত জন উদ্ধারে, 

এমন দয়াল পাবি কোথা তোরা ॥ 

ওরে! নাম শুনে রোধ ভরে- 

মাধাই মারিল কলসীর কাণ! ছুড়ে, 

দয়াল নিতাই মার খেয়েও কহে রে, 

(৭মেরেছ বেশ করেছ) লহ হরিনাম প্রেমভরা” ॥ 
নাম দিয়ে করিল নিতাই, জগাই মাধাই উদ্ধার, 
এমন দয়াল কোথা পাবি আর, 

বারে বলে নিমাই “বড় ভাই আমার*, 

(কহে কদ্রানন্দ) প্নিতাই ক'রো না মোরে চরণছাড়া”॥ 


বীর্ভন-স্নুমাঞ্জলী ২৫৫ 
তোরা দেখবি যদি আয় রে॥ 
গৌরপ্রেম রূপ ধরেছে- 
ভাব মেখে সারা গায় রে॥ 
প্রেম বিনা তার, কিছু নাহি আর, 
প্রেমে নাচে গায় রে, 
প্রেমধারা তার প্রেমনয়নে, 
(সে) বিশ্বের প্রেম চায় রে॥ 
এ গোপন কথা সেই ত"' জানে, 
যারে গৌর জানায় রে, 
যে (“গুরু 1”) “গৌর !” ঝলে কাদতে জানে- 
সেই ত” জানে তায় রে॥ 


হরিনামের কত মহিমা সেই জানিতে পারে। 
যে গুরুর পায়ে মন মজায়ে “নাম” আছে ধরে॥ 
| তার প্রেমানন্দের বান ডেকে যায় রে, 
নাম রসে বুক তার যায় ভরে ॥ 
(সে পাগল হয়ে কেঁদে বেড়ায়) 
হোকনা আঁধার অনন্ত কালো, 
“ তরুণ তপন উঠ্‌্বে বখন তখনই আলো, 
(তেমনি) অনাদি কালের মনের আঁধার রে ॥ 
(অভিমান তমোরাশি ) 
মরুমাঝে ঝরনা বয়ে যার, 
পাষাণ গলে, তালে তালে পশু নাচে গায়, 
মৃতসজীবনী নাম-সুধা রে, 
পান কর জীব প্রাণ ভরে ॥ 
(ওরে আস! যাওয়ার দায় এড়াবি, 
নামের কাছে নাই কোন বিচার- 
পাঁপ পুণ্য ছেটি বড় আলো অন্ধকার, 
যে শরণ লয় “নাম তারি হয় রে, 
(জীব) ছেড়ে দিলেও না ছাড়ে ॥ 
(অনন্ত নামের করুণা ) 
নামের শক্তি সাধু শাস্ত্রে গার, 
নামী যাহা ক*রতে নারে, নাম করে হেলায়, 


২৫৩৬ 


বিবেকের দান 


সেই নাম দিতে, এই কলিতে রে- 
নামী এসেছে গোঁলোক ছেড়ে ॥ 
(ওই দেখ. কীচা সোণাঁর বরণ ধ'রে ) 


ও গো আমি কেন শুনিলাম “গৌর” নাম। 
কি মধুর বাঁভিল প্রাণে- 
হরিল মোর মন প্রাণ ॥ 
কত নাম ধরে সবে তারে গায়, 
এমন মধুর নাম শুনিলি কোথায়, 
নাম শুনে প্রেমে প্রাণ লুটায, 
সাধ হয় নাম শুনি অবিরাম ॥ 
এ-নামে আছে অমৃতের পুর, 
এ-নামে বাধ। আছে তান সুর, 
এ-নাম মধুর হ'তেও মধুর, 
সুরু বা অনুর যে লয় নাম,__নাঁম কারে নহে বাম ॥ 
সুধা ছানিয়ে এ নাশ গড়া, 
আছে নামে মধু প্রাণভরা, 
ও ভাই ! প্রেমরসের রসিক গোরা, 
(কহে কুদ্রনন্দ) “গৌর মোর রাঁধা, গৌর মোর শ্যাম” ॥ 


ভেইয়৷ রে! কানাইয়া রে! 

নেক দরশ দেখায়ে যা রে। 
সামালিয1 পেয়ারে বন্শীওয়ারে, 

মেরে ছাতিয়া পে আধারে ॥ 
মেরো ভেইয়া বরজলাল।, 
ব্রজবাল সেঁইয়া নন্দহুলাল।, 
যমুনা! কিনারে ধীর সমীরে, 

( নেক ) বাঁশরী বাঁজারে যা রে॥ 
প্রাণ কি প্রাণ ভেইয়া মেরো, 
ভিক্ষা মাঙ্গি দরশন তেরো, 
নয়না মে ঠারো পিয়াস নিবারো, 

মেরে রাজন্‌ কি রাজা রে॥ 


খীর্ভন-সুসুমাজলী 
ফবে দোঁহন সুরলী মধুব তানে- 
বাজিবে আবার ধধুনা-কুলে। 
নাচিবে কালিন্দী কলনাদিনী- 
গিরি গোবরদন যাইবে গগনে ॥ 
মুরলীতানে পুলকে শিহবি- 
ধাইবে আহিবী গোপক্ুুমাবী, 
প্রেম-পাগলিনী ভাম্-ছলাবী- 
আনন্দ মিলিবে গোবিন্ন-সনে ॥ 
নবনী লইয়া যশোমতী মাঁই- 
বহিবে দ্রীডায়ে পথ পানে চাই, 
ভানি শ্নেহ-ক্মীবে নযন-নীবে- 
ডাবিবে আঁদবে গোপাল বলে ॥ 
ব্রজ-বাপ-সনে আবার কবে- 
ব্রজেব গোপাশ নাচিয়। যাবে, 
চরণে নূপূব বাজিবে মধুব, 
অলকা-তিলকা-শোভিত ভালে ॥ 





থোকা রিড 


“গৌর হে! চরণে কি স্থান পাঁব না। 
এ দীন হ্বীনে কনিবেনা কি ককণ| ॥ 
আছি গায়া মোহে" 
দিবা লিশি ভ্রমে, 
তাই কি বঞ্চিত হইব প্রেমে, 
তুমি যে প্রেমময়, করে সবে ঘোষণা ॥ 
বিষয় সঙ্গ হ'গনা বিতৃষ্ণা, 
আছি সদ! লয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠা, 
নাহিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠা, 
তাই ঝলে কি দেখা দেবেনা ॥ 
কাঙ্গালের ঠাকুব তুমি দয়াময়, 
কাঙ্গাল ব'লে তাই ভবসা হয়, 
তোমার দেখ! পাইব নিশ্চয়, 
কষদ্রানন্দ কয়,-এআমি তোম! বই আব জানিনা । 


২৫৮- 


ম্বিহ্বেতকির দান 


ভন্ বাধার গোপাল কষ, 
'রুষ” প্রুফ” বল সুখে। 
নামে বুক ভ+রে যায়, অভাব মিটার, 
ত্বভাব জাগায় মহানথে ॥ 
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধ, 
জীবের চির স্ুথে হঃখে, 
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ, 
হল্ডর এ মায়া-বিপাকে ॥ 
ভজ মু্ুমতি তব চিরসাথী, 
যাহার করুণ লোকে লোকে । 
লীলাঁময় হরি, এসেছে নদীয়া-পুরী- 
রাধার পিরীতি লয়ে বুকে ॥ 


আমার পরাণ ! কষ কষ কষ কষ্ণচনাম গাঁওন। রে, 
কষ্ণনাম অমিয়া-ধাম, নাম ভিক্ষা দাওনা রে। 
শ্রবণ আজি চাহিছে শুধু কষ্তনাম শুনিতে গো, 
লালস| বড় রসনায় অতি ক্ৃুষ্ণনাম বলিতে গো, 
ভালিয়া! আসে বাশরী-তান, আকুঙগ করিছে প্রাণ, 
গাও কষ্ঞগাথাঃ দুরে যাক ব্যথা, 

কৃষ্ণ-কথা শুধু কওনা রে॥ 
শয়নে কৃষঃ, স্বপনে কৃষ্ঃ, কৃষ্ণ নক্ন তার! রে, 
জীবনে কৃষ্ণ, মরণে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ গলার হারা রে, 
সৎ চিৎ আনন্দ নামের স্বরূপ, 

নাম নামী ভিন্ন নয়_- 
অমিয়-সিজ্জ উলে নামে, 

তরঙ্গে ভাসায়ে দাওনা রে॥ 


এমন প্রেমভরা হরিনাম- 
গোরা কোথা হতে আনিল। 
কানের তিতর দিয়া! মরমে পশিয়া- 
এনাম আমায় পাগল করিল ॥ 
বহুদিন হ'তে এ-নাম আছে ত' পুরাণে, 
প্রেমের সঞ্চার কেহ করেনি ত” পরাণে, 
আজি নিমাই আনিয়া নব ভাব-ধার!, 
আমারে ভাসাম্ে ল+ক়ে চপিল ॥ 


স্কীর্ভন-বুন্সমাঞালী ২৫৪ 


আজি হতে অন্ঞ নাম নাহি লব, 

এমন মধুর নাম আর না! ছাড়িব, 

মায়া-বাদে আমি কভুনা ভূলিব, 

হনিনাম শুনে আমার মল প্রাণ মাতিল ॥ 

থেকে থেকে কেন আমি শুনি, 

“এ দেখ বাধা নামের তরণী 1” 

“পাবে যাবি ব'লে পারের কাণ্ডারী, 

(কদ্রানন্দ বলে ) “এ বে প্রাণের ঠাঁকুর ডাকিল+ ॥ 





যদি গোকুল চক্র ব্রজে নাহি এলো (সখী গো!) 
আমার জীবন যৌবন সব আভরণ কাচের সমান ভেল। 
জীবন আমার বিফলে গেল, 
কোন কাজেই লাগলো না গো-জীবন-*"** গেল, 
আমি গেক্ুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব- 

শঙ্ঘের কুগুডল পরি, 
আমি যোগিনী হইয়ে যাব+ সেই দেশে- 

যেথায় নিঠুর হরি, 
সথি দে দে আমায় সাজায়ে দে গো ! 
আমি মথুরা-নপরে প্রতি ঘরে ঘরে- 

যাইব যোগিনী হয়ে, 
যাদ মিলায় বিধি মম গুণনিধি- 

বাধিব অঞ্চলে ক'রে, 
আমি অঞ্চলেতে বেধে আনিব, 

সেই চঞ্চল গোবিন্দেরে অঞ্চলেতে বেধে আনিব 
দাস গোবিন্দ কহিছে বচন “শুন বিনোদিনী রাধা ! 
ভুমি যোগিনী হইয়ে যাবে কোন মতে- 

সেথানে কুলেরি বাধা ॥ 


নব-ঘন-শ্তাম, যুরতী মনোহর হামারি হিয়া পৰি জাগে । 
হ্রুতি-মূলে চঞ্চল কুগুল-মণিময় পীতবাস দোলে কটা-ভাগে ॥ 
ইন্দু-বিনিন্দিত কুন্দ-কুন্মহাস মণ্ডিত তব পদ-যুগে । 

মিনতি চয়ণ-পর ভকতি মিলাঁও বধু নিতি নিতি নব-অন্রাগে । 
নীল-নলিনীদল আখি ছুটী উজ্জল বিজলী) চমকে বূপরাগে । 
শত-বিধু-নিন্দিত চাকু মুখ-পক্কজ, শিখি-পাখ। শোতে শির-তাঁছে 
ভূগুপদচিন্তিত বিশাল হিয়ামাঝে পরিমল ফুলহার রাজে ॥ 


২৪০ 


বিতেষতকির দান 


ভাগীরথি |! এই কি তুমি সেই গঙ্গা স্থরধুনী? 
ও যার শ্যামল-তীরে, বিমল-নীরে, গাইত” গৌয় গুণমণি ॥ 
কোথা অহৈত, শ্বাস ! 
কোথা! গদাঁধর, হরিদাস ! 
কোথা সে প্রেমদাতা নিতাই, নিরভিমানী ॥ 
কোথা জগমাথ--পিত। ! 
কোথা সে শচীমাতা! 
কোথা সে বিষুগপ্রিয়া, বিরহিণী ॥ 
কোথা সে শ্রাবাস-অঙ্গন ! 
করিত” যেথা গৌর-_ কীর্তন, 
কোথা সে নিমাই-ভবন বল শুনি ॥ 
কোথা ভক্ত নবহরি ! 
কোথ। মুকুন্দ মুবারি ! 
কোথা সে জগদানন্দ, প্রেমের খনি ॥ 
কোথা কাঁদে সেই নদীয়া! 
কোথা মাকাপুর কুলিয়৷ ! 
(রুদ্রানন্দ ভণে ) “মোর ভাবি সারা দিবা! রজনী? ॥ 





তেমনি ক'রে আবার এসে ভাঁকাঁও গৌর প্রেমের বান। 

€ তাতে ) ভেসে যাবে ডুবে যাবে ভীবের দারুণ অভিমান ॥ 
সে-দিন যেমন জীবের লাগি প্রেম-অনিয়া ক'লে দান। 
তেমনি ক'রে আচগ্ালে আবার এসে কর ভাঁণ ॥ 

রূপের ছটায় সে-দিন যেমন কোটা শশী কণল্লে মান। 

( তেমনি) প্রাণমাতান রপে আমি আকুল কর সবার প্রাণ ॥ 
€ আমার) হয়নি জনম এলে যখন ওহে ত্রিজগতের প্রাণ। 

( সেই ) অপূর্ণ সাধ পৃরাউতে হৃদে তোমায় দিব স্থান ॥ 
সরস হবে হৃদয় মরু ছুটবে হৃদে প্রেমের বান। 
প্রাণভরে সবাই মিলে গাইব* তোমার মধুর নাম ॥ 


ঢল ঢল কাঁচা ভঙ্গের লাবনী অবনী বন্হয়! যায়| 

ঈষদ হাসির ভরজ-হিল্লোলে মদন মুরছা যায় ॥ 

কিবা সে গৌরাঙ্গ কি থেণে দেখিম্থু ধৈরজ রহুল দুরে 
নিরবধি মোঁর চিত বেস্কাকুল কেন বা সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিয়৷ হাপিয়। অঙ্গ দোলাইয় নাঠ্য়া নাচিয়া বায়। 
নয়ন-কটাক্ষে বিম-বিশিখে পগাণ বি'ধিতে চার ॥ 


 ক্ষীর্তন-কুন্ুমাঞ্জলী ২৬৯. 
মালতী-ফুলের মালাটা গৌর-হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উড়িয়া পড়িয়! মাতল ভ্রমর ঘুরিয়! ফিরিয়া বুলে॥ 
কপালে চন্দন ফোটার কি ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে । 
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল না কহি লোকের লাছে ॥ 
এমন কঠিন আমার পরাণ বাহির নাহিক হয়। 
না জানি কি জানি হয় পরিণাম প্দাস গোবিন্দ” কয় ॥ 


অপরূপ শ্যাম-রূপ নয়নে সদা হের রে। 
জুড়াইবে মন প্রাণ কোন ছুঃখ রবেনা রে॥ 
কিবা নবীন-নীরদ-বরণ ॥ 
কিবা বঙ্কিম নয়ন । 
দিয়ে চরণে চরণ- 
হের জ্রিভঙে দাড়ায়ে বরে ॥ 
কিবা শোভা পীতবাসে ! 
যেন চাদ হাসে নীলাকাশে, 
হেরি মোহন চূড়া কেশে- 
নাচে প্রাণ পুলক-ভরে ॥ 
বাজে বাশী তার অধরে, 
সদ। “রাধা” “রাধা” স্বরে, 
মন প্রাণ লয় হরে, 
( কুদ্রাণন্দ কয়) “সাধ হয় সদা হেরি তারে ॥ 





যদি চির সুন্দর নাহি হবে গো । 
কেন চন্দ্র সুধ্য গ্রহ ভারা সব- 

চরণে লুটায়ে রবে গো। 
কুছ্গম বিতরে তব মাধুরিম।, 
সমীরণ বহে তোমারি সুষমা, 
নদ নদী গিরি বন উপবন- 

মহিমা তোমার প্রচারে গো ! 
মহান হইতে তুমি সুমহান্‌, 
অনাথের নাথ, জগতের প্রাণ, 
পরশে তোমায় দুরে যায় জালা, 

সবে শান্তি পরাণে পায় গো | 
তাই অহ্রহঃ সহিয়া বিরহ- 

তোমারেই সবে চাহে গো ! 


২২২২ 


ব্িতেবতকলক দান 


দাও অচল অটল বিশ্বাস ভকতি- 
রতি মতি বাড়া চরণে। 
€ আমার ) চঞ্চল-চিত, কর প্রশমিত, 
কামনা বাসনার প্রলোভনে- 
চঞ্চল চিত কর প্রশমিত, 
মায় মোহে মোহিত চঞ্চল" 'প্রশমি ত, 
কৃষ্ণ-সেব। কাধ্যে সদাই ত্যক্ত চঞ্চল-"' প্রশমিত, 
করুণা বারি পিঞ্চনে ॥ 


আমার খুলে দ!ও তাঁখি অন্ধ, 

আমার ঘুচে যাক মনের দ্বন্দ, 

আমি ভোমায় হেরি হরি, আছ বিশ্ব ভরি ! 
অবিরাম প্রেম-নয়নে ॥ 


দাও দাঁও শ্রোেমনরন দাও হে, 

প্রেন-নয়নে তোমায় হেরি দাও. "ভে, 

আমার দেখায়ে প্রেমের আলো, 

আমার করে ধরে নিয়ে চলো, 

তোমার প্রেমের আলোয় পথ দেখায়ে কতর "চলো, 
আমি চল তব পথে, না পড়ি বিপথে-- 
প্রেমের আলোয় দেখ তে দেখতে চলি তব পথে-_ 
চলি ভব পথে না পড়ি বিপথে গহন সংসার-বনে ॥ 


নাশ আভাব কুভাব বাগনা, 
আমায় নুতন বাঁলনা দিওনা; 
যা পেয়েছি তার জালাম্ম জলে মলাম- 


আমায় দিয়ে দরশন হে বাধারমণ- 
জুড়াঁও তাপিত-জীবনে ॥ 


দাও ভ্র্বল-চিতে শকতি, 

দাও নাথ দিলারাতি ! 

ধেন সুখেতে ছুঃখেতে পারি হে ডাকিত্তে -* 

( তুমি) যখন যেভাবে পাখ বে আমায়- 
স্খেতে দুঃখেতেেনঃ 

ভোমার হলাম স্গখেতে হুঃখেতে 

যেন স্থুখেতে হুঃখেতে পারি হে ডাকিতে, 
ভাবিতে জীবনে মরণে 


বীর্ভন-ক্ুুত্মাগুলী ২৬৩ 


আমার এই নিবেদন তৰ কাছে, 
আর ষে ক্টা দিন বাকী আছে, 
(যেন) প্রাণ মন খুলে “গৌরহরি” বলে- 
কাঁটে হে আনন্দ জীবনে । 
দেখ! দাঁও বা না দাও তাতে ক্ষতি নাই, 
দিও বূৃতি মতি বাড! চরণে ॥ 


বৃন্ণবন-বিলাসিশী জয় জয় রাধারাণী। 
রুষ্-প্রেমাদি- শক্তিক্খপিণী হলাদিনী ॥ 
মহ।ভাঁবদক্ী জাত্মভারা, 
প্রেমমনী পতাতপকা, 
আনন্দ,য়ী সাবাৎস।রা, 
ভয় জয় মদনমোহন-মে|হিনী ॥ 
গোপীলনে লয়ে কাসবিহাহী, 
রাস-মগুলে কেলি করিলে বাসেম্বরী, 
* আয়ানর্পী -নারায়ণ-নাক্রী, 
ধরি তন হণলে বুযভাঙ্-নন্দেনী ॥ 
পরমার্থে একই স্বরূপ, 
সংস্কর ভেদে হেরে বছুকপ, 
* দেখাতে পুরুষ- প্রকে আভিন্নরূপ, 
(কদ্রানন্দ ভণে ) “হয় কভু পৌর কষ্ত্-স্বরুপিনীত 


শ্ীগৌরাঙ্গ বলে, ডাঁক বাহুতুলে, নিত্যানন্দরাঁন হল অনিবার ! 
অদৈত দক্জালে ম্মর কুতুহলে ভ।বাস গবাধর পঞ্চতত্ব সার ॥ 
শচীর দুলাঙগ নদীরা-বিহারী, 
সাদোপাঙ্গ-সনে নবভাব ধরি, 
(সেই) গোলোকবিহারী ধরায় 'অবভার, 
সংকীর্তন লীলা করিলেন প্রচার ॥ 
শীস্তিপুর ভুবু ডুবু প্রেন-ভদ্গে, | 
জগং 'ভাসপিল এতদিন পরে, 
সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর আদি অস্ত কণরে- 
হলেন কলিধুগে কলি-পাঝন-অবতার ॥ 
কলিভয় নিবারিতে, হরিনাম-প্রোম দিতে- 

এমন দয়াল কভু দেখি নাই আর । 


২৬৪ 


বিতেবতেককর দান 


যারে দেখে ভারে বলে নিত্যানন্ন,- 

“যাবে ভব ভন্ম ভজ গোৌরচন্দ্র- 

পতিত তারিতে দয়াল দীনবন্ধু- 
নদীয়ানগরে এসেছেন এবার” 

শাভ্তিপুরনাথ শাস্তি দিবে ব'লে- 

আরাধিল দিয়া তুলশী-গঙ্গাহুলে, 

বাহু তুলে ভাঁকে “এস কৃষ্ণ 1” বলে, 

নয়ন-জলে বুক ভেসে যায় ১ 

( তাঁই ) গোপগোপী সঙ্গে, আপি লীলারঙ্গে- 
₹কীর্ন-বাদ করিলেন প্রচার ॥ 

আচরিয়া ধর্ম শিখাবার তরে, 

গৃহ ছাড়ি গেল নীলাচল-পুরে, 

বলে প্রেম-ত্বরে, হিরে কুষ্ত হরে !? 
প্রেম-নেত্ে প্েমধারা বর 

সঙ্গেতে স্বরূপ বায় রামানন্দ, 

রাধিকার ভারে বিবশ গৌরাঙ্গ, 

দিবানিশি উঠে বিরহ-তরঙ্গ, 

গস্ভারার গৌরাঙ্গ স্মররে এবার ॥ 


(আমার) গানের শুর হারিয়ে গেছে- 
এই গাংএর কুলে ! 
আম খুজে খুজে হ'লাম সারা, 
তুই দে না গো বলে সুরধুনি! 
দে না গো বলে। 
সে স্থুর মজিয়েছে আমায়, 
এই হিয়ার মাঝে কাদছে সদ1- 
ডাকছে “আয় রে আক্ন!” 
( তার ) রূপে কোটা মদন কাদে, 
পণ্ড়ে তার পদতলে । 
(তার কিশোরী বরণ কিশোর গঠন, 
কোটা মদন যাক ভুলে) 
আজি প্রাণ কত কাদে, (তাই) পাগলপারা- 
সর্ববহার! পস্ড়ে তার ফাদে, 
সে গৃহবাসী করে উদাসী- 
| মধুর হেসে “হরি? ঝলে॥ 


৩৪ 


কীর্তন-কুস্তমাঞ্জলী ২৬৫ 


হরি তুমি বদি দয়াময় । 

তবে পাপী কেন পড়ে রয়॥ 

ষে জন করয়ে পুণ্য- 

ত্বর্গ কি গে তাহারি জন্য ? 
পাপী যদি রয় চিরত্বণ্য- 

তবে পাবে কোথায় দয়ার পরিচয় ॥ 
হরি তুমি যদি হও পতিত-পাঁবন- 
তবে লাঞ্ছিত কেন এত পতিত-জন ? 
তোমার দয়৷ যদি পায় সাধু-হ্জন- 
তবে তোমায় দয়াময়, কেন সবে কয় ॥ 
কম্মফলে যদি, পাপী ছুঃখ পাক, 
দয়াল নামে যদি পাঁপ নাহি যায়, 
কন্মফল-ক্ষয়, যদি না হয় কৃপায়, 
কুদ্রানন্দ কয়, “তবে পাঁপীর ভরসা কোথায়” ॥ 


হরে কষ হরে”, বাম রাম হরেন, 
জপ রে রসনা জপ অবিরাম । 
নাম”- মধুরে, রসনা “রস রে, 
পূর্ণানন্দ ঘন ( হৃদে ) পাবি দরশন ॥ 
“হবে কৃষ্ণ রাম+ নামের মহিমা- 
কে বণিবে, নামের নাহিবে তুলনা, 
নামের তুলনা জগতে মেলেনা, 

(নামে) প্রেমানন্দ ধামে হবে রে বিশ্রাম ॥ 
কলি-কবলিত জীব উদ্ধাবিতে, 
সৎচিদাঁনন্দ মুর্তি দেখাতে, 
জীবের হৃদয়ে শ্বরূপ জাগাতে, 

(শুধু) মহামন্ত্র এই “হরে কৃষঃ। নাম॥ 
€( হরে) কৃষ্ণনামের মাঁল। কে ধর যদি, 
ব্রিতাপ জাল! যাঁবে জুড়াইবে হৃদি, 
প্রেম-পাথারে ডুবে রবি নিরবধি, 

( ভব) মহাদাবাগ্রি হবে রে নির্বাণ ॥ 

( এই) নামের মহিমা! করিতে প্রচার, 
প্রেমময়ীর ভাব করি অঙ্গীকার, 
শ্যামাঙ্গ ঢাকিয়ে হেমান্গে রাধার, 

( উদয় ) নদে পুরে গৌর-গুণধাম ॥ 


২৬৩৬ 


বিতিবতকির দান 


কোথারে নিমাই ও প্রীণ-কানাই- 
একবার দেখ! দে রে ভাই। 
ঘুরি দেশে দেশে তোমারি উদ্দেশে- 
কোথায় গেলে কিসে তোর দেখা পাঁই ॥ 
নদীয়া-ভব্নে পশড়ে ধরাসনে- 
শচী-মায়ের রোল ওঠে রে গগনে, 
পাগলিনী প্রাণে কেবলি বদনে--- 
“কোথ। গেলি কোথাক্স গেলি রে নিমাই” ॥ 
জাহুবী পুলিনে আমাসবা সনে- 
জুড়াতে নদীয়া! হরি-নাঁম সক্কীর্তনে, 
বল্‌ প্রাণের গোরা ও ভাই ভুলেছ কেমনে, 
আয়রে ভাই আদ্র আর খরে যাই ॥ 
তোর বিষুণ্প্রিয়া তোর কাঁয়ার ছায়া, 
কেমনে ভুলেছ কাটিয়ে তার মায়া, 
তার ছুটি আাথির জল নূরে রে অবিরুল, 
ও তার বুক ফেটে যায় মুখে বোল নাই ॥ 


কোথায় কৃষ্ণ করুণাময়, একবার দেখা দাও আমায়। 
আমি রেতে নারী, 'ওহে হরি, কাতরে ডাকি তোমায় ॥ 


তুমি গোপীকাস্ত রাধারমণ, 

যেন তোমার পদে, রয় হে, এ-মন, 

আমি প্রেম-হীন, অভাঁজন, 

তুমি অধম-তারণ, দয়াময় ॥ 

আমি ত* দেখিনি নাথ! কভু তোমারে- 
তথাপি প্রাণ, কেন এমন করে, 

রহিলে বিরলে, কেন আখি ঝরে, 


আখি ঝরিয়া আবার, কেন তাঁপেতে শুকায় ॥ 


ওহে নীরদবরণ, গীতবাস ॥ 
ংশীবদন হধবীকেশ ! 
ওহে গোবদ্ন-ধারণ গোপেশ ! 


রুদ্রানন্দের হদাকাশে, আসি হও হে উদয়॥ 


ভবনদী-পারে, আঁয় কে ষাবি রেশ 
শ্রীনাথের তরি লেগেছে তীরে । 


জগচ্চিন্তামণি, প্রভুচক্রপাণি, অঃপনি ক্ষেপনি গ্করে ধরে ॥ 


বীর্ভন-ক্ুস্ুমাঞ্জলি ২৬৭ 


হেরিয়ে তরঙ্গ করনা আতঙ্ক, ভে”বনা ভে'বনা ও মন মাতঙ্গ ! 
ত্যজিয়ে কুসঙ্গ কর সাধুসঙ্গ, আপনি ত্রিতঙ্গ লবেন কৃপা ক'রে ॥ 

ক*রনাকে। হেলা চাঁপ এই বেলা, 

এ ঘাটেতে নাই দান আর তোলা, 

ভুক্কি-ভরে করে করি কর-মালা- 

চিকণ-কালারূপ ভাব অন্তরে ১ 

হেলাম্ব ভেল! ভোলা ! হারালি হারালি, 

ছট রিপুর দায়ে মজিয়ে রহিলি, 

প্রপঞ্চ পঞ্চে “ছার” ছার” বলি, 

যুগল বাহু তুলি--বলরে “মুরারে' ॥ 

দ্বেষাছ্েষ ত্যজি হয়ে একমত, 

পথের সম্বল করছে কিঞ্চিত, 

হরি-গুন গান গাঁও অবিরত,-- 

বিশ্ব-ত্রন্দাণ্ড ভিতরে ঠ-- 

ষড়ৈশ্বধ্য পণ স্বরং ভগবান্‌, 

গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য অধিষ্ঠান,. 

বহু যোগ-যাগেও যার না হয় সন্ধান, 

( সেই ) ক্কষ্ণ-ভগবান্‌ ( এবে ) নদীয়া-নগরে ॥ 


আঁজুরে শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলন আনন্দ লীলা । 
ঝুলে শ্ঠামন্ন্দর-বামে সুন্দরী বুষভানবাল! ॥ 
ুখদ ঝালিন্দী-কুল, বস্কৃত অলি-কুল, 
কেলি-কদস্ব মুল ছুছ বূপে করে আলা ॥ 
নাগরী নব-সাজে, সাঁজাও ত নটরাজে, 

( প্র) চরণে নূপুর বাঁজে গলে দোলে বনমালা 
রাই রতনমণি আভরণ-বিভূষিনী, 

বধু সখ চাক ধনি কেলি-কৌতুক-শীল| | 
রতনশহিন্দোলা ধরি, ছুহু মুখ হেরি হেরি, 
ঝুলাও ত সহচরী রঙ্গিনী ব্রজবালা, 

রসমক্রী রসভৃপ, ঝুলত অপরূপ, 

নিরথত বিশ্বর্ূপ আনন্দে হয়ে বিহ্বল! ॥ 


আজ রজনী হাম, ভাগে পোহায়ন্, 
পেখনু-পিয়া-সুখ-চন্দা | 


২৬৮" 


ব্বিতব্বিতকিল ছাল 


জীবন যৌবন, সফল করি মানু, 
দশদিক ভেল নিরদন্দা ॥ 
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মাঁনন্ত, 


আজ্-মঝু-দেহ ভেল দেহ । 

আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল, 
টুটল সবহু সন্দেহা ॥ 

সোঁহ কোকিল অব, লাখ লাঁখ ডাঁকউ, 
লাখ উদয় করু চন্দা। 


পাচ বাণ-মব, লাখ বাঁণ হউ, 
মলয় পব্ন বহু মন্দা ॥ 

অবসোন যবহু মোহ পরি হোয়ত, 
তবন্ু মানব নিজ দেহা। 

“বিদ্যাপত্তি কহ, অলপ ভাগি নহ, 


ধনি ধনি তুয়া লব লেহা ॥ 





বাশী বাজাও বাধা বলে । 
রাধা নামের বাশী, শুন্তে ভালবাসি, 
কত সুধারাশি, আছে বাঁধা বোলে ॥ 
যে বাঁশী অববণে ব্রজ দেবীগণে- 
জ্ঞানহারা-প্রাণে, ধার নিধুবনে, 
বাজাও সে বাশরী কিশোরীর সনে, 
শুনে ভাসি অপার প্রেম-সলিলে 
যে বাশরী-রবে ধেনু যায় গোঠে, 
“জয় কান 1” রবে রাখালের! ছুটে-_ 
কালা-কলক্কিনী নাম যাহে রটে, 
গোকুলের কুলবতীর কুলে ॥ 
শ্ীবুন্দাবনে যে বাঁশী শ্রবণেঃ 
উঠে প্রেম-উৎস যমুনা-জীবনে, 
ফুটে রাধাপদ্ম হৃদি-কুঞ্জবনে, 
ছুটে ভুক্তত্ঙ্গ আপনা ভুলে ॥ 
যে বাঁশরী-রবে পঞ্চম বরষে, 
মধুবনে ঞ্ুৰ পরম হরিষে, 
জুলি জননীরে ভাসে প্রেমনীরে, 
প্রেমময় তব নাম-সলিলে ॥ 


(ও যার) 


কীর্ভল-কুদ্্মাঞ্জলি ২৬৯ 


টৈত্যকূলমণি . ভক্ত-চুড়ামণি- 
ত্যজিল কামনা যে বাশরী শুনে, 
“হরি” “হরি” ব'লে হরিনামের বলে- 
প্রাণ পেলে প্রহলাদ জলন্ত আনলে ॥ 
যে বাশীর শ্বরে শ্মশানবাসী- ভোলা, 
অঙ্গে বাঘ ছাল গলে হাঁড়মালা, 
বক্ষে কালীপদ মুখে “কাল৷” “কাল!” 
সদাই আনন্দ প্ররেমানন্দ বলে ॥ 
যে বাশীর স্বর বীণাঁয় সপুশ্বরে- 
বাজায় নারদ-ঝবি ঠকলাস-ভূধরে, 
স্থরের তরঙ্গে, মুচ্ছনার রজে, 
শিব-শিরে গঙ্গা উল্লাসে উলে ॥ 
যে বাশীর রবে নদীয়া-নগরে, 
“হরি” “হরি” রব উঠে ঘরে ঘরে, 
পাবগ্ড পলায় পাতকী নিস্তারে- 
নাম-মন্ত্র পশি অরবণ-মুলে ॥ 
যে মোহন-ছাঁদে সে মোহন বাশী- 
বাজায় মদনমোহন স্থমধুর হাসি”, 
(সে) বাঁশী শুনে হোক্‌ মুক্ত মম ফাঁসী, 
সে নুপুর বাজুক চরণ-কমলে ॥ 
যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা! প্রবাহিনী । 
বিমল-তটে, রূপের হাটে, বিকাত” নীলকাত্ মণি ॥ 
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা, 
কোথা, শ্রীদাম বলরাম, সুবল সুনাম । 
কোথা, সেই সুনীল তনু, বেনু ধেনু, মা যশোদা রোহিনী ॥ 
কোথায় নন্দ উপানন্দ, মা-যশোদার প্রাণগোবিন্দ, 
কোথা, ধড়াচ্ড়া পরা, কোথা ননী-চোরা, 
কোথা, সে বসন-চুরি, কোথা ব্রজনারীর পৃজিতা৷ ম! কাত্যায়নী ॥ 
কোথ চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী, 
কোথা+ ললিতা-সখী স্থহাসিনী। 
কোথা, সে-বংশীধারী, রাসবিহারী- 
বামেতে রাই বিনোদিনী ॥ 
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, ( আর) ন! বাজে কিন্কিনী, 
মধুর হা'সি, মধুর বাঁশী নাহি শুনি। 
ও যার মোহন শ্বরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি ॥ 


২৭০ 


বিভবিতকির ছাল 


তোমারি তটে তটে, তোমারি খাটে ঘাটে, 

তোমারি সন্নিকটে, কই সে ধনী। 

ও যার, মানের লাগি, মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী ॥ 
দেখাইয়ে দাও আমারে, বমুনে সেই বামারে- 
অনাথেরনাথ হদ-মাঝারে ধরে (যার ) পা” ছু'খাঁনি। ' 
“পরিব্রাজক” বলে “সে-চরণ-তলে লুটাইব দিন-যামিনী” ॥ 





ডাঁকেরে করুণ-শ্বরে নিত্যানন্দ বরাক । 

“প্রেম কে নিবি কে নিবি” ব'লে ডাকিতেছে উভরায় । 
বিনা মূলে বিকাব,  গোরা-নিধি মিলাব, 

“হরি” বলে বাহুতুলে কে কোথাম্ব রক্েছিস্‌ আয় ॥ 
আর চিন্তা নাই রে ভাই, আয় গৌর-গুন গাই, 
তোদের ভগ্যে বিশ্বস্তর অবতীর্ণ নদীয়া ॥ 

তাই বল “হরি” বল, মোরে ক'র্বে শীতল, 
“হরি ব'লে বিনামূলে কিনে লহরে আমায় ॥ 
নিতাই ভাকে-বারেবার, গেল সকল আঁধার, 
প্রভূ “বন্ধ” বলে পান বলে রাখ প্রভু রাঁডা পায়, 


নব-জলধর-নিন্দিত কাক্তি-মহোজ্জল- 
অভিনব রূপ ত্রিতঙ্গ । 
চরণ-কমলপর, নুপুর রঞ্জিত- 
অলিকৃল-গুঞজন-রজ ॥ 
মন্দ-মধুর বেণু বাঁছ্ধ-বিনোদন, 
কেলিকদন্ব তরুবর হেলন, 
গোঁপ-বধুগণ ক্কৃত-পরি-রম্তন- 
কেলিরস-সমর-তরঙগ ॥ 
পীতবলন মণি-কাঞ্চন আভরণ, 
শিরে চূড়া শিখি-পুচ্ছ বিসৃষণ, 
শ্রতিমূলে কুগুল অলকাবৃতভাল- 
চন্দন-চর্চিত-অঙ্গ ; 
হৃর্দিপর বন-ফুল-মাঁল বিলপ্বিত, 
মুগমদ-কুস্কুম গন্ধ-আমোদিত, 
মধুরাধরে ৃছ্হাহ্তশোভিত- 
হেরি ;--সুব্ছিত কোটী অনজ 


টীন-কুত্মুসাঞ্জলি ২৭৯ 


ধীরললিত-শুভ-বন্কিম-ঠাম, অতি 
সঅনুপরূপ-রসময়-রসতৃপতি, 
বৃন্দাৰন-বিপিনে সদা বিলসতি, 
রাসবিলাদিনী সঙ্গ,-_ 
হের নব নটবর গোপ-কিশোরাকৃতি, 
রাধারমণ মোহনমূরতি ; 
এ “বিশ্বরূপ” মতি, অবিচল রহু মাতি- 
চরণকমলে হই ভূঙ্গ ॥ 


সে দিন যেষন এসেছিলে হারি- 

আর কি তেমন আস্বে না। 
সে দিন যেমন বেঞ্চেছিল বাশী- 

আর কি তেমন বাঁজ্বে না॥ 
সে দিন যেমন যশোমতী-কোলে- 
" কেদেছিলে “আর বেঁধনা মা” বলে, 
তেমনি করে রাঙ্গা করে- 

আর কি নয়ন মুছ,বে না। 
সে দিন যেমন যমুনার কুলে- 
রাখাল-মাঝে রাজা সেজেছিলে, 
তেমনি ক'রে ধেন্থুর পাছে- 

আর কি তুমি ছুটবে না ॥ 
সে দিন যেমন গোয়ালিনী-ঘরে- 
থেয়েছিলে তুমি ননী চুরি করে, 
তেমনি ক'রে গোপীর ঘরে- 

আর কি ধরা পণড়বে না॥ 
সে দিন যেমন কদম্বেরি মুলে- 
বামে “রাধা” লয়ে ছিলে বামে হেলে, 
তেমনি করে আধার হুদয়- 

আর কি আলো কণ্র্বে না ॥ 
সে দিন যেমন দরশন-নাশেশ 
গেয়েছিলে গান যোগ্িনীর বেশে, 
তেমনি ক'রে রাধার ছ্বারে- 

আর কি নুধা ঢাল্বে না॥ 


২৭২ 


বিবেতিকর দান 


সে দিন যেমন পৌর্ণমাসী-দিনে- 
করেছিলে লীল৷ বুন্দাবন-ধামে, 
তেমনি করে গোপীর বাঁসে- 
আর কি লীলা কণ্রবে না। 
সে দিন যেমন গৌরাঙ্গেরি সাজে- 
এসেছিলে তুমি নদীয়ার মাঝে, 
তেমনি ক'রে বিনামুল্যে- 
আর কি “নাম” বিলাবে না॥ 
আমর! যে ভাই আছি বাকী- 
বিশ্বমাঝে ঘোর-পাতকা, 
তুমি ভিন্ন পতিতপাবন- 
মোদের কেহ তরাবে ন!। 


শয়নে “গৌর” স্বপনে “গৌর” 

( আমার ) “গৌর” নয়ন-তাঁর! ॥ 
সীতানাথের আনা নিধি “গৌর নয়ন-তারা, 
নদীয়া বিনোদিয়া 2 2 
আমার প্রাণ শচীছুলালিয়া ০ * ৬ 
আমার গদাধরের প্রাণব্ধুর ্ % 
নরহরির চিতচোরা চা % 
রাইকানুমিলিত গোরা ০ 5 5 
শ্রীবাস-অঙনের নাটুয়া ০ 5 ৮ 


শ্তীসনাতনের গতি ৪ 2 88 
সর্ববতত্তের এ অবধি 3 ্ 
দাস রঘুনাথের সাধনার ধন % ্ 
স্বরূপের মনোচোরা চ্চ % 
রায় রামানন্দের চিতচোরা » ৬ ্ 
পাধাণগলান গোরা রঃ % 


প্রভু-নিতাই পাগল-করা » *এ * 
আমার জীবনে “গৌর” মরণে «€গাঁর”- 
“গৌর” গলার হারা ॥ 


আমার জীবনে মরণে গতি রে, 
আমার “গৌর” বই আর গতি নাই ভাই, 
ও ভাই কহ না গৌর-কখা, 


৩৫ 


ক্কীর্ভন-কু্ুমাঞ্জলী ২৭৩ 


“গৌর” বল জুড়াক্‌ হিয়! কহ ন! গৌর-কথা, 
ভাঁই রে তোদের পায়ে পড়ি “গৌর” বল জুড়াক্‌ হিয়া-- 
ও ভাই কহ না গৌর-কথা, 
ভাই রে তোদের পাঁয়ে পড়ি কহ না গৌর-কথা, 
আর কিছু লাগেনা ভালে! একবার “গৌর? বল জুড়াক্‌ হিয়া, 
আমার গৌর-নাম অমিয়া-ধাম পিরীতি-মুরতি দাতা, 
আমার গৌরের এ-ত” শাম নয় রে, 

এ-যে মুত্তিমস্ত প্রেম বটে রে, আমার গৌরের এ-ত” নাম নয় রে-- 
এ-যে প্রেম দিয়ে “€গীরাঙ্গ” বিলায়। আমার ********* নয় রে, 
গৌর-বিহনে ন৷ বাঁচি পরাণে, 
ভোমর। কি কেউ বল্তে পার, 
আমি কোথায় গেলে “গৌর” পাণ্ৰ তোমরা:-১০ পার, 
গৌর-বিহনে না বাচি পরাণে “গৌর” করিনু সার, 
অন্যে যে যা! ভজে ভজুক আমি 'গৌর, করিনু সার, 
বলিয়ে গৌর” জনম ভোর কিছুনা চাহিয়ে আর ; 
তোমর! সবাই কৃপা কর গো! 
যেন “গৌর” বলে ম*র্তে পারি, তোমর****কর গো ! 
গঙ্জাতীর-বাসী নরনারী তোমর! সবাই কৃপা কর গে! ! 
যেন “গৌর” বলে ম*র্তে পারি ! 
তাহ'লে আর জনমে “গৌর পাব-যেন'** "পারি ! 
যেন কাদতে কাদতে জনম যায় গো! 
আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের গুণ গেয়ে যেন-.....যায় গো ! 
“গৌর” ভকতি “গৌর মুকতি "গৌর” বেদেরি সার, 
বেদ বিধির পার “গৌর', আমার “গৌর” বেদেরি সার, 
“গৌর” ভজহ “গোর+ সাধহ, তোমরা সবাই “গৌর” ভজ গো! ! 
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি--তোমর! *.**-তভ গে! ! 
একাধারে “রাধারুষ্*, তোমর। *****" ভজ গে ! 
আমার "গৌর ভজা হলো! না ভাই, 
ভ'জবো! ব'লে সাধ ছিল, কিন্ত “গোৌর******-ভাই, 
আমার ছূর্বাসন! গেলনা রে, “গোর”*-**"ভাই, 
বিষয়-ভোগ বাসন! গেলনা রে, “গোর*-****ভাই, 
আমার কপটতা৷ গেলন! রে.*****ভাই, 
আমার অভিমান গেলন। রে'***" "ভাই, 
“গৌর” তজহ “গৌর” সাঁধহ “গৌর করিবে পার, 
আমরা! যেমনি পতিত তেমনি প্রভূ “গোর” করিবে পার, 


১৭৪ বিচিবতকর দান 


গৌর-গমন গৌর-গঠন, কিছুই দেখতে পেলাম না রে-- 
গৌর-গমন গৌর-গঠন, 
এই স্থরধুনীর তীরে বিহার__ 
কিছুই দেখতে পেলাম ন। রে, 
সেই গমন-নটন-লীলার-__ 


কি রে, 
“গৌর আমার চলে যেতে নেচে বায় রে-_ 
কিছুই ৪1257155558 “রে, 
সেই গমন-নটন-লীলা'র-__ 
কিছুই ৪৮557765455 8555852 রে, 


গৌর-গমন গৌর-গঠন গৌর-সুখের হাসি, 
গৌর-বচন অমিয়া-সিঞ্চন মরমে রহিল পশি, 
আর কি মোরা শুনতে পাব ! 

মুখের “হরিবে।ল” “হরিবোল” ধবনি- 


আঁর কি মোর। দেখ তে পাব ! 
সেই হরি-বল। প্রেমের কাদন- 


গৌর শবদ গৌর সম্পদ্দ-. 

বাহার হৃদয়ে জাগে, 
এই জগমাঁঝে সেই ত” ধনী- 
যার হদে জাগে গোরা-গুণমণি__ 
বলি তা” ছাড়। সব অভিমানী ; 
জগামাঁঝে-***১:*০১০৪২০০৯৩ ধনী- 


ভার কি করিবে সংসার শমন- 
যাঁর হিয়ায় জাগে (শ্রী) শচীনন্দন ; 
যে বেধেছে হৃদর-মাঁঝে, 
আমার গোরা চিত-নটরাজে- 
যে বেধেছে হৃদয় মাঝে, 
জগমাঝে সেই ত" ধনী; 
“গৌর” শবদ গৌর” সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে, 
নরহরি দাস অন্থগত তার চরণে শরণ মাগে 
দাস করে পদে নাথ হে! 


ভিমির-অভিসার ২৭৫ 


শোৌর-ধনে হয়েছ ধনী- 

দাস করে পদে রাখ হে! 
“গৌর” শবদ «“গৌর+ সম্পদ যাহায় হৃদয়ে জাগে । 
নরহরি দাস অন্থগত তার চরণে শরণ মাগে ॥ 





ভিডচ্সিল্র-ভ্বভিঙ্লাল্ £ 


( লীলা -কীর্তঁন ) 
জীডগীবরচজ্দ্র | 


তুড়ি রাগিনী-_মধ্যম এক তালা । 
আইলা গৌরাজ আঁমার- 

কাদন্থিনী হইয়া । 
ভাসাইল! গোড়-দেশ- 

প্রেম-বুি দিরা.॥ 
নিত্যানন্দ বাক্স তাঁহে- 

মারুত সহায় । 
ধাহ। নাহি জ্রেম-বৃষ্টি- 

তাহা লইয়। যান্ন ॥ 
প্রেমের সমুদ্র তাহে__ 

রাধারুজ্ু-লীলা ॥ 
মন্থন করিয়া রূপ. 

তাহ উঠাইলা ॥ 
এবে সেই “প্রেম দেখি- 

বিদ্িত করিয়া! । 
এ মাধব দাস কাদে- 

বিন্দু না পাইয়া! ॥ 


বড়ারি-_-মধাম একতালা। 
( সখীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি ) 


নিজ-মন্দিরে ধনী, বৈঠলি বিনোদিনী, 
প্রিষ্ন সহচরী-মুখ চাঁই-। 
যাহা নন্দনন্দন, নিকুঞজ-কাঁনন, 


তুরিতে গমন করু তাই__॥ 


২৭৬ 


বিবেকের লাল 


€সজনী) বিলম্ব না কর জানি। 
ঘন আধিয়ার বরিষা ঘন শ্বেরেত- 
আকুল হোয়ত পরাণী--॥ 


বংশী-বউ-তট- কদস্ব-কানন, 
খোজবি ধীর-সমীর । 
সক্কেত-কেলি- কুঞ্জ-কুস্থম-বন, 
সুশীতল যমুনাক-তীর ॥ 
কুণগডক-তীর, পুলিন-বুন্দাবন, 
নিধুবন কেলি-বিলাস। 
রাইক-বচন- শুনই সব সখীগণ, 


সাজপ গোবিন' দাস ॥ 


জ্বেহাগ--লোঁফা 

(শ্রীকষ্চ সমীপে হুতীর গমন ) 
শুনইতে বাইক এছন বাণী-_ 
কৃষণ-পুজ1 লাগি ধনী দেয়ল আনি । 
তান্ুল বিড়িয়া আর কুস্থনক দাম । 
দেই পাঁঠায়ল নাগর-ঠাম ॥ 

সহচরী গমন- কমল বনমাঝ 
শখ্োঁজই কাহা নব নাগর-রাজ ॥ 
রাইক কুঞ্জে সখি কমল পয়াণ । 
তহি দেখল নব নাগর শ্যাম ॥ 
বাইক পন্থ নেহার ত তাই-_। 
মনমথ আকুল কুল নাহি পাই ॥ 
সহচরী উলসিত €তখেনে গেল । 
হেরি নাগর বর হরধিত ভেল ॥ 
নাগর অতি উৎকন্তিত জানি । 
সহচরী কহয়ে বাইক বাণী ॥ 
কুসুম-হার হদয়-পর দেল । 
কহ মাধব অবদছুখ দূরে গেল ॥ 


(ভিসিরঅভ্ডিসার 


শীরাগ মিশ্র ললিত--মধ্যম দশকুলী 
€ শ্রীকৃষ্-সমীপে সথির উক্তি ) 

কণ্টক গাড়ি- কমল সম পদতল- 
মজজীর চীর হি ঝাপি। 

গাগরি বারি- ঢারি করু পিছল- 
চল তঁহি অঙ্গুলী চাঁপি॥ 
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি । 

তর গম্থ- গমন ধনী সাধয়ে- 
মন্দিরে যামিনী জাগি ।॥ 

কর যুগে নয়ন- মুন্দি চলু ভাবিনী- 
তিমির পয়ানক আশে । 

কর কঙ্কন পণ- ফণী মুখ বন্ধন- 
শিখই ভুজগ গুরু-পাশে ॥ 

গুরু-জন বচন, বধির-সম মাঁনই- 
আন শুনই কহ আন। 

পরিজন-বচন- মুগধি সম হাসই- 
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ 


স্থহিনী- ছোট ছুই ঠুকা । 


সখিতে নাগরে- কহিছে কথা- 
কেমনে আসিবে নাগরী হেথা । 

সখি কহে গ্ঠাম- ভাবনা নাই- 
তোমারে মিলাব সে ধনী রাই ॥ 

নাগরে তৃষিয়া- চলিল সখি- 
যেখানে আছিল রাধিকা বসি ॥ 

সখি উলসিত, দেখিয়! তাঁই- 
নাগর-বারতা পুছয়ে রাই। 

কোন কুঞ্জে আছে- বসিয়া শ্যাম, 


জ্ঞান কহে “জপে তুহাঁরি নাঁম্‌” ॥ 


জরাগ--তেওড়া । 
( শ্রীমতীর প্রতি সঘীর উক্তি ) 
নন্দ নন্দন, চন চন্দন, 
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ । 
জলদ সুন্দর, কন্দু কন্ধর, 
নিন্দি সিন্ধর ভঙ্গ ॥ 


২৭৭ 


২৭৮" 


নিবিতবিতেকলর দাল 


প্রেমে আকুল, গোপ গোঁকুল, 
কুলজ কামিনী কাস্ত। 


কুন্গম রঞ্জন, মগ্ডু বগল, 
কুঞ্জ মন্দিরে সম্ভ ॥ 
গাণ্ড মগুল, বলিত কুগুল, 


চড়ে উড়ে শিখণগ্ড ॥ 

কেলি তাগুব, তাল পণ্ডিত, 
বাহ দণ্ডিত দণ্ড ॥ 

কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন, 
শবণ রোচন ভাষ। 

অমল কোমল, চরণ কিশলয়, 
নিলয় গোবিন্দ দাস ॥ 


ধানশুী) ম্শ্র বেহাগ--ছুটাভাল। 


সথির মুখে- শ্যাম রূপের কথা, 
শুনতৈ ছিল বসি। 
হেন কালে- “বাধা 1” বলে, 


বাজল শ্রামের বাঁশী ॥ 


১ 
দেশ মল্লার--তেওট । 
( সথির প্রতি শ্রীমতী উক্তি ) 


আরে সথি ! বাঁজত বংশী মধুর । 

শব্দ অদভুত- কোন বখজায়ত- 
সুন্দর সুধীর গভীর ॥ 

ধবনি শুনি প্রাণ, করত আঁনচাঁন- 
চিত হোঁয়ত অথির । 

আ'তল শ্রবণ, কম্পে ঘন ঘন, 
পুলকে ভরয়ে শরীর ॥ 

হৃদয় দর দর, শ্বাস বহে খর, 
নয়নে বহুতহি নী । 

ধৈরষ ধরইতে- নাহি পারি চিতে- 
ভিগেও হৃদক্ষক চীর ॥ 


ভিমির-অভ্সা ২৭৯৮ 


জাতি কুলশীল- সবহু' দুরে গেও, 
উয়ল মনমথ বীর। 

বিভ্বাপতি ভণে,_- "মুবলী নিশানে- 
ঘরের করলি বাহির” ॥ 





জয় জয়ন্তী মলার- তেওড়া । 
€ সথির প্রতি শ্রমতীর উক্তি) 


গগনে অবঘন- মেহ দারুন, 
সঘনে দামিনী ঝলকই। 
কুলিশ পাতন, শবদ ঝন ঝন, 


পবন থরতর বলগই ॥ 
আজ, ছরদিন ভেল। 

হামারি কান্ত- নিতাস্ত আগু সরি- 
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥ 

তরল জলধব- বরিখে ঝর ঝর- 
গরজে ঘন ঘন ঘোর । 

হাম মোঁহন- একলি ৫কছনে- 
পন্থ হেরই মোর ॥ 

সঙরি মঝুতন্ছ- অবশ ভেল জনু- 
অথির থর থর কাপ। 

এ মঝু গুকুজন- নয়ন দারুণ- 
ঘোর তিমি বহি ঝাপ ॥ 

তুরিতে চল অব- কিযে বিচারব- 
জনন নঝু অন্তসার | 

রায় শেখর- বচনে অভিসর- 
কিযে সে বিদ্বিনি বিচার ॥ 


মাযুর- তেওট । 
( শ্রীমতীর অভ্সসার ) 
কান-অন্থুরাগে- হৃদয় তেল কাতর, 
বহই না পারই গেহে। 
শুরু-ছুরু-জন-ভয়্, কছ নাহি মানয়ে, 
চীর নাছি সম্বরু দেহে ॥ 


২৮-০ 


বিতিবতকির দান 


নব অন্চরাগক বীত (দেখ দেখ), 


ঘন আখিয়ার, ভুজগ ভস্ব কত শত, 
তৃণ হু ন মানয়ে ভীত॥ 

সথিগণ সঙগ- ত্যজি চলু একসরি- 
হেরি সহচরীগণ যায়। 

'অদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত- 
তব" সঙ্গ নাহি পায় ॥ 

চললি কলাবতি- অভিশয়-রস-ভরে, 
পন্থ বিপথ নাহি মান। 

জ্ঞানদাস কহ»,-_- “এহ অপবন্ধপ নহ, 


নহি উজোরল কান ॥, 


রাধা মধুর বিহারা। 
হরিমুপগচ্ছতি, মন্থরপদগ তি, 
লঘুলঘুতরলিতহা রা ॥ 
চিকুর তরজক, ফেনপটলমিব, 
কুঙ্গমং দধতী কামম্‌। 
নটদপসব্য-দৃশা দিশতীব চ, 
নত্তিতুমতন্থম বামম্‌ ॥ 
শঙক্কিত লজ্জিত, রস-ভবর-চঞ্চল, 
মধুর-দৃগন্ত-লবেন। 
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরস্তী, 
কুবলয়-্দান-রসেন ॥ 
গঙ্গপতি কুদ্র- নরাধিপ মধুনা- 
আসমদলং মধুরেশ 1 
রামানন্দ রায- কবি-ভণিতম্‌, 
স্ুখয়তু ব্স-বিসবেণ ॥ 


কক্ুণ বড়ারি-_মধ্যম একতালা । 


কিয়ে শুভ দরশনে, উলসিত লোচনে, 
দুকু" দেঁহা হেরি সুখ ছাদে । 


বীর্ভন-বুছদ্দসাঞ্জলী ২৮৯ 


তৃধিত চাঁতকি- নব জলধর মিলন, 
ভুখিল চকোর চারু চাদে ॥ 

আধ নয়নে ছুহু- রূপ নেহারই, 
চাহনি আনহি ভাত্তি । 

রসের আবেশে ছুহ- অঙ্গ হেলাহেলি, 
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥ 

হাষ সুখমর দেহ- গোরী পরশে সেহ, 


মিলায়ল যেন কাচা ননী। 
রাই-তন্ু ধরিতে নারে, আউলাইল আনন্দ ভরে, 
শিরীষ-কুস্থম-কোমধলিনী ॥ 


অতসী-কু বম-সম- হ্যাম-সুনায়ব, 
নাররী-_চম্পক গৌরী । 

নন-জলধরে জন্গ- চাঁদ 'আগোরল, 
ত্ছে বহল শ্যাম কোরি॥ 

বিগলিত €েশ, কুন্গুম শিখি চন্দক, 
বিগলিত নীল নীচোল,। 

দুহু'ক প্প্রেম-রসে- ভাসল শিধুবন, 
উছলন প্রেম-হিলোল ॥ 

দুহুঁ বুসে ভাঁপি, ছুহু" 'অব্লপ্বই, 
হুক মুথে মুছ মুছে ভাষ। 

নব নায়রী সঞ্ঞে- নাগর শেখর- 


ভুলল গোবিন্দ দাস ॥ 





ভীম পলাশ্লী- মিশ্র সধ্যম দশকুশী। 
(শ্ীকুষ্জের প্রতি শ্রীমতী ) 


ওহে মাধব! কি কহব দেব বিপাক, 


পথ-আগ্মন-কখা- কত না কহিব হে, 
যদি হম্ধ স্খ লাখে লাখঃ 

মন্দির ত্যজি যব- পদচারি আওলু*, , 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ ॥ 

তিমির ছুরস্ত পথ- হেরই না পারিরে, 
পদযুগে বেঢ়ল ভূুজঙ্গ ॥ 

একে কুল-কামিনী, তাহে কুহু যামিনী, 


ঘোর গহন অভি দৃূর॥ 


২৬-২ 


ব্িিহেবেতকির দান 


আর তাছে জলধর- বরিখয়ে বর ঝর, 
হাম বাওব কোন পুর ॥ 

একে পদ পঙ্কজ- পক্ষে বিভূধিত, 
কণ্টকে জর জর ভেল। 

তুরা দরশন-আশে- কছ নাহি জালু, 
চির দুঃখ অবদূরে গেল ॥ 

তোহারি মুরলী যব- শ্রবণে প্রবেশল, 
ছোড়লু গৃহ-সুখ-আশ | 

পস্থ কি হুঃখ- তণনহছু করি না গণলু, 


কহুতহি গোবিন্দ দাস॥ 


শরাগ--জপতাল । 
( শ্ীমতীর প্রতি কৃষ্ণ ) 
রাই! তুমি সে আমার গতি। 


তোমার কারণে, রসতত্ব লাগি- 
গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 

নিশি দিশি বসি- গীত আলাপনে, 
মুরলী লইয়া করে। 

যমুনা সিনানে- তোমার কারণে, 
বসে থাকি তার তীরে ॥ 

তোমার রূপের- মাধুরী দেখিতে, 
কদম্ব তলাঁতে থাকি । 

শুনহু কিশোরী ! চারি দিকে হেরি, 
যেমন চাতক পাখী॥ 

তব রূপ গুণ-_ মধুর মাধুরী, 
সদাই ভাবনা মোর। 

করি অনুমান, সদা করি গান, 
তব প্রেমে হয়া ভোর ॥ 

চণ্ডীদাস কয, *ছন ীরিতি- 
জগতে আর কি হয়। 

এমন পীরিতি- না দেখি কখন, 


কখন হবার নয় ॥ 


লাস-ক্ষটেত্ভল ২৬২৬ 
ঝুমুর--তাল। 
রাই মিলল গিরিধারী ( নিকুঞ্জ-বনে )) 
হ্ামের বামে €বঠল রসের মঞ্জরী, 
তরু-ডালে বসি গান করে শুক-শারী । 
হছ-মুখ হেরি নাচে ময়ূর-ময়ূরী ॥ 


নাম-সঙ্কীর্তন । 


জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়! 

জয় বাধে রাধে বাধে গোবিন্দ জয়! 
জয় বুষভান্রাঁজনন্দিনী গোবিন্দ জয় ! 

জয় শ্তামকণ হেমমণি গোবিন্দ জয়! 

জয় ক্ষ্ণ-হৃদর-বিলাসিনী গোবিন্দ জয়! 
জয় ব্রজমোহিনী গোবিন্দ জয় ! 


হযে নমঃ কহ যাঁদবাস্থ নমঃ । 
যাদবান্স মাধবায় কেশবায় নমহ ॥ 
(২৪২ পৃষ্ঠা দেখুন ) 


এস হে গৌর! এস হে নিতাই! 
ব্যভিচারে পুর্ণ হলো সব ঠাই ॥ 


“কীর্তন-সধশার কর গো তোমরা, 
নাম-বন্তাক্ম আবার ভেসে বাঁক ধরা, 
সবার মুখে শুনি কুষ্ণ-নাম-ধ্বনি, 
আনন্দাশ্রধাবে সদা ভেসে যাই ॥ 


চারিদিকে আবার ঘিরেছে আধার, 
হরিনামে বাধা দেশ অনিবার, 

স্পা করি হরি! ধরায় অবতরি, 
দেখাও হে পথ ব্রজের কানাই ॥ 


২৮ 


ঘিত্বিতকির গাল 


ছাঁগ-শিশু" বলি- দাঁনেতে উন্মত্ত, 
কত জনে দেখি বলে,-_-“মাতৃ-ভক্” 
ষড়রিপু--বলি দেয়না তাহারা, 

কেন ভ্রানস্ত-মত পোষিছে সদাই ॥ 


ক্ুপাকরি প্রভু! চরণ ধর শিরে, 
রসনা ব্লিবে সদা,--“হরে ! হবে ! 
কুমতি ত্যজির়। স্মৃতির সনে, 

ব্রজ-পথে আমি যাব গো নিমাই ॥ 


(এস ) নাচিয়া নাচিয়।, শচী -ছুলালিয়া ! 
এস মম হৃদি-মাঝে। 

তুমি বিনা মোর- গতি নাহি আর, 
এস হে সখার-সাজে ॥ 

( আমার ) ধরন কর্ম- সকলি হে তুমি, 
জেনেছি হৃদয় স্বামী ! 

এস মোর কাছে, সহে না বিরহ, 
এস! এস ! অন্তধ্যামী ॥ 

অপরাধী 'আমি- জানি হে, সর্ববথা- 
তাই ডাকি বারে বারে । 

ক্ষদ অপরাধ- হে গৌর- সুন্দর 
পায়ে ঠেলিওন। মোরে ॥ 

অধমতা রণ, পণিতপাবন, 
বিপদ- কাণ্ডারী তুমি । 

নরাধম আমি! কর হে, উদ্ধার, 
ওহে জগতের স্বামী ॥ 

ধন জন মান- চাহিনা গে! আমি, 
চাহিন। প্রারুত- কাম ॥ 

জনমে জননে- গাহি যেন নাথ! 
তোমারি মঙল-নাম ॥ 

পাস» পঞ্চাননে রেখ পদতলে, 
বরাধয়! কৃপা- বারি। 

শ্ীচরণ- ছাড়। ক*রোনাকে! তারে, 


ওহে প্রীণ- গৌরহরি ॥ 


লাম-সঙ্কীর্ন ২৮-৫ 


হা গৌরাগ ! প্রাণারাম ! নদীয়া- বিহারী । 
পাহি মাং রক্ষ মাং দর়াল- অবতারী ॥ 


তুমি যে আমার নয়নেরি জল, 
তুমি যে আমার পথেরি সম্বল, 
(তাই) শুধাই তোমায়, ওহে গোরারায় ! 
রুপা কর দীনে মুরারি ॥ 


প”শেছি বে এই বিশ্ব- মাঝারে- 
মাতৃরূপে সথ। পেলেছ আমারে, 

(আবার) পিতুরূপে তৃমি মেহ দিয়ে মোরে, 
কতই আদর ক/রেছ হে হবি ॥ 


(আবার) শিক্ষাগুর- বেশে জগতেরি মাঝে- 
দিলে কত শিক্ষা অভিনব- সাজে, 

(আবার) ভয়ত্রাতারূপে কতরূপ ধরে, 
করেছ গো রক্ষা ওহে বংশীধারী ॥ 


' (আবার) দীক্ষাশুরুবেশে এসে অবশেষে, 
দেখালে হে পথ ভাবের আবেশে, 
দীন-পঞ্চাননের শেষের সম্বল, 
রেখ” ও চরণে ওহে গৌরহরি ॥ 


যার কেহ নাই- তুমি আছ ভাই, 
দয়াল নিতাই মোর । 
নিরাশ আধারে, আলো প্রভূ করে, | 
ঘুচাও যাতন।- ঘোর । 
আশা বুকে নিয়। সব দ্বারে গিয়া- 
নিরাশ হইয্বা এসেছি ফিরিয়া, 
কূপা কর প্রভু অনাথ বলিয়্া- 
ওগো মোর চিতচোর । 
করম- বিপাকে আসি যাই আমি- ৃ্‌ 
জান তুমি সব ওহে অস্তধ্যামী ! 
অভিমান-রাশি নাশিয়া গে তুমি- 
ছিন্ন কর মায়া- ডোর। 


তিনি টেগেহানেরের 


বিত্বেতকির দান 


(তোরা) বল্‌! বল্‌! বল্‌! বল্‌! ন"দেবাসী! 

গৌরাঙ্গ কোথায় গেল। 
বিরহে তাহার আখি- নীরে ভাসি- 

পরাণে বেধে যে শেল ॥ 
প্রেমেতে পূরিত গোরা প্রেমময় 
প্রেম” নেত্রে প্রেম- ধারা যে বদ, 
যার পানে চায় প্রেমে ডুবে বায়, 

আমাক প্রেম নাহি দিল ॥ 
আচগুালে দিল প্রেম- আলিঙ্গন- 
জাতি- বিচার তার না ছিল কখন, 
প্রেমিক" সুজন মোর গোরাধন, 

প্রেমেতে অবনী ভাসাঁল ॥ 
প্রেম-স্থত্রে গাথা বিশ্ব-চরাচর, 
প্রেমিক- শিরোমণি মোর বিশ্বস্তর, 
নাম-প্রেমে মাতি প্রেমিক নিতাই-সনে, 

“প্রেমের সাধনা” শিখাল ॥ 


ব্যথায় ভরা জীবন-মাঝে- 

গৌর-বধু এল' কই? 
হুঃখ যে মোর রয়েই গেল- 

কেমন হ,লো। ওলে। সই ! 
আগে ধদি জানতাম আমি- 

পীরিত করি পড়বো ফাদে, 
পীরিত ছাড়ি করতাম আড়ি, 

পদে পদে জীবন-নদে । 
যা হবার তা হলো সই, 

কেঁদে কেদে হলাম সারা, 
কেমনে মোর কাটবে কাল, 

হয়ে সাধের গৌর হারা । 
তোমরা সব জানাও তারে, 

নাষদি সে আসে ঘরে, 
আন্তি দিব জীবন মোর- 

ভাগিরথী- বক্ষোপরে ! 


নাম-সক্ীর্তন ২৮৭ 


কেগেো তুমি ভাসাঁও বিশ্ব নামের-মহিমায়, 
নাম-তরঙগ ছড়িয়ে গেল আকাশ-নিলিমায় ; 
নুন্বর হ'তে জ্গন্দর তুমি, 
গৌরন্ুন্দর- আবাস-ভূমি, 
কর সুন্দর মোরে সুন্দর সথা! ভকতি করিয়া দান, 
“গৌর ।” বলিয়া হউক সুন্দর আমার মলিন প্রাণ । 


ভাগিরথী-তীরে ভাসি আখি-নীরে করিছ মোহন-গাঁন, 

তক হইয়া সঙ্গীত-মাঁধুরী ভাগিরথী করে পান; 
বুদিন হতে তোমারি লাগিয়া, 
আশা-পথপানে আছি হে চাহিয়া, 

দাও শ্রাচরণ মুল-সংকর্ষণ লি চির-বিরাম, 

উঠুক ধ্বনিয়া নিখিল-বিশ্বে তোমারি মঙ্গল-নাঁম। 


(কিবা) অগ্রের লাবণী স্ুন্দর-চাহনী মদন মুরছা যায়, 
হেলিয়া ছুলিয়া বিশ্ব মাতাইয়া চলে নিত্যানন্দ রায়; 
* আর নাহি ভয়, হে ঘোর- পাঁতকী ! 
লহ প্রেম আসি যে আছ গো বাকী, 
“যোগ” 'জ্ঞান, “বন্ধ” পরিহরি এস পড়ি গিয়ে রাঙা পায়, 
“প্রেম” “ভকতি” “বিশ্বাস” লভিব সন্দেহ নাহিক তায়। 


* এবার হেরিব অদুরেতে মোরা প্রেমময় বৃন্দাবন, 
কদঘ্েরি মূলে যেথ! শ্াম আসি করে গোপী আকর্ষণ; 
স্থাবর জঙ্গম সব মধুময়, 
আনন্দ হিল্লোলে সবাই ভাসয়, 
শুক শারী রাধা- ককষ্তগুণগানে দিবানিশি মত্ত রয়, 
কিবা বনশোভা অতি মনোলোভ1 লালসা করিনু তায়। 


পাগলকর! উদাস্-স্থরে কে গেয়ে যাও গান? 
স্থরধুনী বইছে উজান নাঁচে মোদের প্রাণ; 
তুমি মোদের চিরসাথী, 
তুমি মোদের ব্যথার ব্যথী, 
আপন বলে নাইকো কেহ তুমি বিন! আর, 
বাজিয়ে বাশী গোরাশনী এস একবার । 


ই উস 


বিতবিতকির ছাল 


তোমায় নিয়ে হাসি কাদি বিজ্ন-বিপিনে, 

তুমি বদি না দাও দেখা বাঁচবো না ষে প্রাণে; 
মন্রভেদী তীস্ষবাণ, 
কপ্রবে হৃদয় খান্‌ খান্‌, 

হ-হুতাশে কাটবে দিন কাদি” অনিবার, 

বিরহ আর সইতে নারি জগত-আধার । 


সকলে ভাই তরে গেল তোমার কৃপা পেয়ে, 
তরীথানি বাধ হেখ। ওগে। নবীন নেয়ে ; 

নাই যে মোদের পারের কড়ি, 

পাবন। কি চরণতরী ? 
আসাঁ-যাওযা! ঘুচাও প্রভু! আমরা ৩ তোমার, 
নাইকে। কোন স্থখের লেশ এ বিশ্ব-মাঝার । 


এ সুদূরে পরপারে নীল আকাশের শেষে, 
কৃষ্ণলোকে কতই লীলা কর্ছ মোহন-বেশে £ 
লও হে কোজে দয়াময়, 

জীবন রবি অস্ত যাঁ়, 
শীতল হোক্‌ দগ্ধ হিয়া সইতে নারি আর, 
করে ধরি সথ। নিয়ে চল মাক্সা-সিষ্ধু পার। 
মোরা যে ভাই বড়ই পতিত! লইন্ু শরণ, 
তুমি বিনা নাইকো গতি পতিতপপাঁবন ॥ 

হাসিয়ে তুমি ফুলের হাসি, 

মাতাও মোদের দিবানিশি, 
গুফ-হাদে পশুক আশি” প্রেমের-জোয়ার, 
অশ্রু, পুলক, হষ আদি সাত্বিক বিকাবর। 


হারেরে নিমাই ! কোথা গেলি ভাই ! 
একবার দেখা দে রে আমায়। 
প্রাণের মাঝে এসে, ত্যজি অবশেষে- 
কেন রে কাদালি প্রাণ বে যায় 
শ্ীবাস-অঙ্জনে ভক্তগণ-সনে, 
নাচিলি কত যে নাম-সন্কীর্ভনে, 
একবার এসে আঙার হৃদয়-প্রাঙ্গনে, 
তেমনি ক'রে তুই নাচ. গোরা রায় ॥ 


৭ 


বীর্ভন-কুন্ুসাঞ্জলী ২৮-৯ 


তোর সনে আমি প্রেমেতে গলিয়া, 
রাধাকষ্-গান গাহিব মাতিয়া, 

ওগো প্রাণের গোরা ! দেখ্‌ না ভাবির, 
তুই বিনা মোর কে আছে কোথায় ॥ 
খেলিতে খেলিতে মায়া-মোহ-খেলা', 
সাঁছগ হয়ে ভাই এল” যে বেলা, 

দিয়ে পদছায়! ভিতাপের আণা, 

কর্‌ দুব ওরে নিমাই দয়াময় ॥ 


বু জনম পরে দিলে যদি দেখা- 
বঞ্চিত ককোনা ঢচরণে। 

তুমি বদি গৌর! না কর গো কৃপা- 

বাঁচিব কেমনে পরাণে ॥ 
তোমারে লইয়া হাসি কারি আমি, 
তুমি যে আমার হৃদয়ের স্বামী! 
মর্বমের ব্যথা জান প্রিয় তুমি- 

কিবা প্রয়োজন ছলনে ॥ 
মধুর হাসিয়া! চাহ মোর পানে, 
সিকত করিয়। প্রেম-বরিষণে, 


নিধুক্ত হইব তোমারি ভজনে- 


তুমি যে দয়িত জীবনে মরণে ॥ 


নয়ন তোমায় চাহে গে। হেরিতে- 

তবু সখা শাহি মোরে দাও দরশন। 
জনমে জনমে তোমা-হার] হ?য়ে- 

কেমনে চলিব ওগে। মদনমোহন ॥ 
যবে কপা করি এলে নদীয়ায়- 
জনম আমার হলোনা তথায়, 
পাপী তাপী সব উদ্ধারিলে তুমি, 

কপা-বারি মোরে প্রভু! কর বরিষণ। 
নিতাই-নর্তনে রাখব-ভবনে, 
শ্রীবাস-অঙ্গনে শচীমা-রন্ধনে, 
থাক তুমি সদা গোলোকবিহারী,' 

মম কাছে কবে হরি! করিবে ভ্রমণ। 


২৯০ বি০িবতকির দান 


আকুল-পিয়াসা হে মোর জাগে- 
“নটন” হেরিতে-__কান্ু-অনুরাগে, 
শ্রীরাধার ভাবে “কৃষ্ণ !” “কৃষ্ণ!” বলি" 
করগো নিমাই তুমি মোহন-নর্তন | 





এস হে কুষ্ত! পরাণ-সথা ! এস হে কৃষ্ণ! এস হছে 
কি মধুর-নাম জড়ায় পরাণ মানস-মন্দিরে এস হে! 
ব্যথা দাও কত তবু লাগে ভালো- 
এ কেমন খেলা প্রিয়তম কালো ! 
নাম-মাঝে থাকি সদা দাও উকি- 
ফাঁকী নাহি মোরে দিও হে! 
তুমি যে আমার আমি যে তোঁমার- 
তবে কেন ব্যথা দাও বার বার? 
সহেনা বিরহ জলি অহরহঃ- 
দ্রশন প্রভু দাও হে! 


( আমি ) ব্যথিত পরাণে তোমারি চরণে- 
কাঙ্গালেরি বেশে এসেছি । 
চাও ফিরে ভাই, দয়াল নিতাই ! 
কেদে দিশেহার। হয়েছি ॥ 


নিরাশ হইয়ে উদ্দাসীন বেশে, 

শআ্োতঃ-তৃণসম চলেছি যে ভেসে, 

ওহে সংকর্ষণ! কর আকর্ষণ! 
অকুল পাথারে পড়েছি ॥ 


কই কৃষ্ণ, প্রাণ-সথ! ! দেখা দাও একবার । 
তোমারি বিরহে দেখ সদা বহে অশ্রধার ॥ 
লাঞনা গঞ্জনা কত- 
সহি আমি যে সতঙ, 
আঁশা-পথ চেয়ে চেয়ে গেল যে জীবন এবার ॥ 


ক্বীর্ভন-কুস্মাঞ্জলী ২৯৯ 


কেমনে কাটাব কাল- 
বঙ্গে দাও ব্রজহুলাল! 

ব্যথা ত আর সইতে নারি, অসহা হয়েছে এবার ॥ 
অপরাধ শত শত- 
করি আমি অবিরত, 

নিজগুণে ক্ষম মোরে ওহে জগত-আধার ॥ 
জগতের নাথ তুমি, 
জগৎ ছাড়া নহি আমি, 

তোমা বিনা সার! বিশ্ব দেখি যে হে অন্ধকার ॥ 
ওহে প্রিয়তম কালো ! 
হাত ধরে নিয়ে চলো, 

কৃপা করি প্রেমের আলে! করি সতত বিস্তার ॥ 


এস শ্ামত্ন্দর, যশোদানন্গন ! 
. হিয়া-মাঝে এস বংশীধারী । 
(আমার) চির-বাথিত চিত কর হে প্রশখিত- 
বরযিরা শান্তির বারি ॥ 
কিবা রূপ মনোহর ! নব-কশোঁর-লউবর, 
অলকা-তিলক তব ভালে, 
- শিরে শিখি-পাথ। চূড়া মনোহর ! 
গুপ্তরছে অলি চরণ-কমলে, 
গলে দোলে বনমাল। ভক্ত-বিনোদন, 
অধরে মুরলী মন-মোহনকারী । 
ধীর-ললিত গতি চিভ্ত-বিমোহ্ন, | 
বামেতে শোভিছে তব রাই-কিশোরী ॥ 
পীতবসন পরিধান গোপী-খণ-কারণ, 
কটিতটে পীত-ধড়া ভালি, 
মৃছুম্ন্দ হাহ্ত শোভিত অধরে- 
গুপত কতই চতুরালী, 
কাঙ্জাল-পঞ্চানন- পরাণ-রমণ, 
জীবনে মরণে তাপহারী। 
ধরিয়ে হাদয়ে গৌরাজ-চরণ- 
কৃপা মাগে তব ব্রিভঙ্গ-মুরারী ॥ 


২৯২ বিতেতকর দান 


যদি গোরালচন্দ্র হদে নাহি এল” (ভাইরে ! )-- 
( আমার ) বিস্তা-ষশ-মাঁন জীবন-যৌবন- 
সকলি বিফলে গেল। 
আমি বিবেক টবরাগ্য সঙ্গী যে করিব- 
তুলসীর মালা পরি, 
আমি অবধৃত-বেশে ঘাঁৰ” সেই দেশে- 
যেথাক্ম গৌরাঙ্গ-হরি, 
তোরা দে দে আমায় সাজায়ে দে গে! 
( আমার ) কিছুই ভালে! লাগে না গো- 
তোরা দে দে আমায় সাজায়ে দে গো! 
অবধূত-বেশে সাঁজায়ে দে গে! । 
আমি নদীয়া-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে- 
যাইব” উদ্বাসী হঃয়ে, 
যদি মিলে গোরা-নিধি আনন্দ-বাবিধি- 
আনিব চরণ ধরে, 
আমি চরণ ধ'রে সেধে আনিব», 
সেই পরাণ-গৌরাঙ্গেরে (আমি ) চরণ ধ'রে সেধে আনিব? | 


জীবন-আধাঁরে অকুল-পাঁথারে- 
কে রে আশার আলে জালিল। 
মরমের ব্যথা মুছে দিয়ে মোর- 
হাদয়-আসনে বসিল ॥ 


কত দিন তারে ডেকেছি যে আমি, 
আসে নাই সে যে বড় অভিমানী, 
(এবার ) নিদারুণ ব্যথা দিয়ে মোরে সে গো- 
বাথার মাঝে এসে উদ্দিল॥ 


বলিহারী যাঁই কাঁনায়ের খেলা, 
নিরাশ করির! দেয় আশা-ভেলা, 
চতুরচুড়ামণি শ্যাম-গুণমণি- 

মন তাহে এবার জানিপ ॥ 





গুন 


কীর্ভল-ন্ুনমাঞলাী ২৯৩ 
মরণ যখন আসিবে ঘিরে- 
দেখ! দিও মোরে কাঙ্গাল ঝলে। 
তোমারি মোহন মুরাতি নেহারি- 
আঁখি যেন মুদি তোমারি কোলে ॥ 
কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি ! 
ভরসা তোমারি শ্রীচরণ-তরি, 
মরমের ব্যথা জান” গৌরহরি, 
প*ড়ে আছি তব চরণ-তলে । 
দেখি নাই কতু আমি যে তোমায়- 
তবু প্রাণ মোর তব-পানে ধায়, 
নামের সহিত আছ” দয়াময় ! 
তব-নামে যায় পাষাণ গলে ॥ 


কে গো তুমি নবীন বেশে এলে নদীক্সায় ! 
“কুষ্ত | বলে সদাই গলে পড় যে ধরায় ॥ 


ধন্ন কন্্ম সবই “কৃষ্»” বল সর্ববজনে, 
ব্যাকরণ, ভ্যায়-_“ককষ্। শিখাও ছাত্রগণে, 
( আবার ) ক্ষ্ণ-নাঁমের বাজিয়ে বাশী- 
বেড়াও তুমি জগৎ্ময় ॥ 


রাধাভাব-কাস্তি লয়ে ওহে শ্ঠামবায় ! 
ন্বমাধুধ্য” আম্বাদিতে এলে কি হেথায় ? 
( আবার ) উদ্ধারিতে পাপী-তাপী- 
“শুদ্ধাভক্তি” শিখা ও সবার । 


“কৃষ্ত৮-_ পিতা “কৃষ্ত মাতা করিছ প্রচার, 
ক্রষ্-প্রেমে ভেসে গেল জগৎ সংসার, 
আমি যে ভাই আছি বাকী- 

ভালা প্রেমে দয়াময় ॥ 





আহা ! মরি মরি! কি রূপ-মাধুরী- 

যান্স রে গৌরাঙ্গ ! হেলিয়। ছুলিয়া 
কষ্চ-নাম-প্পরেমে মাঁতায়ে অবনী- 

ভাবের আবেশে চলিছে নাচিয়া ॥ 


২৯৪ বিত্বেতকির দান 


আজান্ুলত্িত মালতীর মাল1- 

শোভিছে গলেতে করি দিক আলা, 

মলয়-হিলোলে হলিছে দোছুলে, 
লুব্-ভ্রমর পড়িছে উড়িয়া ॥ 


ভালেতে শোভিছে “তিলক” সুন্দর, 
বাধা-নাম লেখা সর্ব-কলেবর, 
মধুর-অধরে মৃছ-মধু হস্ত, 

ভকত-ভূঙ্গ পড়িছে ঢলিয়। ॥ 


জীব-ছুঃখ দেখি গোলোকের হরি- 

নেমেছে ভূলোকে ভক্তরূপ ধরি, 

বাগ-মার্গে ভক্তি” কিয়? প্রচার- 
বজ-রস দান করিছে মাতিয়া 


কাঙ্গাল “পঞ্চানন” লইয়ে শরণ- 

যাচে তব কপা ওহে নারায়ণ ! 

তুমি বিন! তার না আছে আশ্রক্প- 
দেখ প্রভু একবার ভাবিয়] ॥ 


আমারে ত্যজি প্ররিষ় সুখ পাও যদি- 

আমারে ভাঁল-বেসে কেন সহ বেদনা ! 
যাই গে! দূরে যাই প্রাণের নিমাই ! 

আমারি তরে কেন তোমার এ লাঞ্ছনা ? 


তোমারি “স্বতি” বুকে লইয়া! আমি- 
হাসিব কাদিব দিবস-যামী ! 
হ»ওনা চঞ্চল ফেল”না আখি-জল ! 
তোমারি স্থখলাগি আমারি কামনা । 


লুটাইন্ছ চরণ তলে 1-_ 
যবে হাম পেখন্স পুরীধাম-মাঝে- 
গৌরাঙ্গ-চরণ-রেখা মন্দিরে বিরাঁজে, 
অবশ হইল তনু অভিনব-রসে, 
লুটাইন্ু চরণ তলে। 


ব্ীর্ভন-কুস্মাঞ্লী ২৯৫ 


শ্রবণ-কুহুর-পথে দিল গো ভরিয়া, 
গৌর-নাষ প্রেম-রস “কাঙাল” দেখিয়!, 
“পাগল” করিল “নাম” মরমে পশিক্ষা- 
লুটাইনছ চরণ-তলে ॥ 
পুলকে নাচিল “দেহ” নাম-তরঙ্গে গো ! 
কাদি “গোরা” !” বলি” বিরহ-বাগাক্স গে! 
ভাকিন্ু “কৃষ্ণ !” বলি” লাঁজ-মান সব ভুলি” 
লুটাইন্ চব্রণ-তলে। 
কি শুনিন্ু ওগো আমি হৃদয়েরি মাঝে 1 
“পাপী-তাপী আয় ত্বরা উদাসীন সাজে, 
ছুটিন্থ কৃষ্ণ 1” বলি” মাথি” গুরু-পদপুলি- 
লুটাইন্ু চরণ-তলে। 


হৃদয়-মন্দিরে মম কে আসিল রে! 
অনাথেরনাঁথ নিত্যানন্দ মোর- 
এল” কি আধার নাশিয়া বে! 
চাদ-বদন তার “অমিয়1” ঝরে, 
“ভয় নাই কহ গৌর !” বলে সবারে, 
নাচে রে বাহুতুলি” €গৌর+ “গৌর” বলি”, 
ভূবন ভরিল গৌরাঁঙ্গ-নামেতে রে ! 
হরিদাঁস-সনে নদীয়া-নগরে- 
কষ্ণ-নাম দেক় প্রতি ঘরে ঘরে, 
যাঁকে দেখে তারে হানিয়। বলে,__ , 
“কলি-জীবের তরে এসেছে গৌরাঙ্গ রে" 
সবার দহিল অভিমান-রাশী, 
কৃষ্ণ-নাম মন্ত্র কর্ণ-মুলে পশি+, 
খোঁল-করতালে সবাই মাঁতিল, 
ক্কষ্ণ-নাম-্রেমে সব ষে ভুলিল বে ॥ 


“মরণ” আমার হবে গো সখা ! 
সে কথা যে ভুলে ষাই। 
তাই দিবানিশি মাক্সা-মোহ আসি”- 
আমারে ঘিরে সদাই ॥ 


২৯৬ 


বিনেবকের দান 


অহ্কারে মত্ত থাকি সদা আমি” 
ধরা দেখি “সরা” ওগো! অস্তধ্যামি ! 
আপনারে ঘেরি যথা তথ। ফিরি, 
দীন-ছঃখী-পানে কভু নাহি চাই ॥ 
ধনী বা নির্ধনী না করি” বিচার- 
মহাকাল সবে করিছে সংহার, 
আখি-অন্ধ আমি তবু নির্বিকার ! 
ভেবে নাহি দেখি কিসে তোমায় পাই ॥ 





অবধৃত-বেশে সুমধুর হেসে- 

কে গো যোগি-বর জগত মাতাও ! 
মুখেতে সদাই “কানা ইয়া” বোল- 

নামের আবেশে নেচে চলে যাও ॥ 
রাঙা ও চরণে নুপুর ঝঙ্কার-__ 

বলে,_-“পাপী তোর ভয় নাহি আর, 
এসেছে কাঁনাই এসেছে বলাই, 

নাম-ভিক্ষ] দিয়ে কিনিয়া লও ॥” 
“প্রেমেরি কাঙ্গাল ছুটী ভাই তারা- 

ধরেছে শিরেতে- প্রেমেরি পসরা । 
প্রেমেরি কারণ হেথা আগমন, 

“হবে কৃষ্ণ হবে” রসনায় গাও ॥5 
চিনেছি চিনেছি আমি যে তোমায়- 

তুমি মোর প্রতু-_নিত্যানন্দ রায় । 
বহু-যুগ পরে অবনী-উপরে, 

তাঁরিতে পাতকী “গোরাক়্” বিলাও ॥ 


কেন নিঠুর কাল! দিলি বিষম-জালা ! 
দ্য়।-মাক্া গেলি কি ভুলে! 
আখি মোর ছল ছল পরাণ চঞ্চল- 
দিবানিশি হিয়া যে জলে ॥ 
দিলে বাথ! কেহ মোরে তোর দিকে চাই, 
তুই বদি দিস্‌ ব্যথা কোথা ঝ! ্দাড়াই, 
বুঝিয়া মরম-কথা নে কোলে তুলে ॥ 


কীর্তন-কুত্্রসাঞ্জলি ২৯৭ 


ওহে শুক-শারী ! এল” বিভাঁবরী, 
গাও অভিসার-গান । 

বাজায়ে বাঁশরী- নিকুঞ্জ-বিহারী, 
আকুল করিবে প্রাণ ॥ 


ংসাঁর-অনলে- হিয়! মোর জলে, 
ধৈর্য ধরিতে নারি। 
বাব বঁধু-পাশে- যোগিনীর বেশে, 
দেখি বাঁচি কি বারি ॥ 


পুছিব তাহারে, ৭কেন গো আমারে- 
ত্যজি কর দুরে বাস। 

তোমারি লাগিয়া ছেড়েছি যে আমি- 
সব গুহ-স্থ-আশ ॥৮ 

“ছিল যদি মান- আমার পরাঁণে- 
বজর হানিবে হেন। 

৩বে ওগো! প্রিয় ! ক”য়ে কত কথা- 
ভুলালে 'আঙারে কেন ॥৮ 


গাথিয়া রেখেছি- অশ্র-পুশ্পহার- 
পরাব বধুর গলে। 

কত বা ন্ঠির  দ্রেখিব সে কালা- 
যদিও চরণে দলে ॥ 


“হা নাথ 1” বলিয়া কাদিয়া কাদিয়া- 
চরণ ছুখানি তার । 

ধোয়াইব আমি- তিনি মোর স্বামী, * 
নাহি জানি আনে আর ॥ 


তার সুখে সুখ, তার হঃথে হথ, 
ধর তান শুক-শারী । 

জীবনে মরণে- সে মোর দগয়িত, 
এল” অই বিশ্চাবরী ! 





ওগো সীতানাথ ! জগতের নাথ! 

চাহ মোর পানে হইয়ে সদয় । 
আখি ছুটী মোর যাতনা-বিতোর, 

তোমারি চরণ আমারি আশ্রয় ॥ 


চা 


২৯৮ 


বিদুবডেকর দান 


মহাবিষুখ তুমি বিশ্বেরি কারণ- 
আনিলে শ্রীকষ্চে করি আকর্ষণ, 
এস” পুনরায় তাঁপিত-ধরায়, 

ডাকি হে কাতরে দাও পদাশরয় ॥ 
বৈষ্বের গুরু কৃষ্ণলোকে বাস, 
যেতে তব পাশ সদা মোর আশ, 
বাঞ্চিত-পুরক ! চিত্ত যেন মোর- 
রাধা-কষ্স্দাস্তে মর্ড সদা রয়॥ 
কাম ক্রোধ আদি অরাতি-নিকর- 
করিছে আমার জর জর জর, 
মহাযষোগী তুমি ওগো মহেশ্বর ! 
ভক্তিযোগ-দান কর দয়াময় ॥ 





কোটী কোটী চন্দ্র জিনিয়। কে তুখি- 


ধরণা ভাঁসাও রূপেরি ছটায়। 


দিবানিশি সুখে “হরে কৃষ্ণ হরে 1” 


জীবেরি লাগিরা জীর্ণ-শীণ-কায় ॥ 
পতিত-পাবনী সুরধুনী-তীরে- 
পতিতপাবন বহু-যুগ-পরে, 
মেখে রাই-রূপ ধরি” অপরূপ- 
এলে কি ভূলোকে ওহে হ্যামরায় ॥ 
অনাহারে তব গেছে কত দিন, 
অনিদ্রায় আখি হয়েছে মলিন, 
পতিতেরি লাগি ভূমি-শব্যা তব, 
না পারি হেরিতে বুক ফেটে যায় ॥ 
“কুষও 1 বলি” যবে কর গো ক্রন্দন- 
লোম-কুপে রক্ত হয় নির্গমন, 
কুম্মাকৃতি হয়ে লুটাঁও ধরণী, 
আখি-বারি ছুটে পিচকারী প্রায় ॥ 
ইচ্ছা ষদি কর দেব-বিশ্বস্তর ! 
না রহে পাতকী অবনী-ভিতর, 
যাচিছে কাতরে দাস “পঞ্চানন” 
“তার” তার” তার” তার” গো সবার ॥ 


ক্কীর্ভন-কুল্গমাঞ্জলি ২৯৯ 


কে রে ত্র “গৌর” বলে “পাঁগল+ হ?য়ে নেচে যাঁয়। 
জীবের তরে এমন ক'রে উদাস্‌ প্রাণে শুন্ত গায় ॥ 
যায় রে বুঝি পাঁগ.লা নিতাই- 
নাম-প্রেমে মেতে রে ভাই, 
সে যে মোদের ত্রজের বলাই- 
(তাই) এসেছে এই নদীক্ষাঁয় ৷ 
€ তার ) গলে দোলে নামেরমালা- 
চারিদিক করি উজলা।, 
("আবার ) নামের বাশী দ্িবানিশি- 
বাজিয়ে বেড়ায় বথায় তথায় ॥ 
এমন করে কবে কে রে- 
সেধে সেধে আি-নীরে- 
ভক্তি-ধন বিলিদ্েছে রে- 
চরণ ধরলে প্রেমে স্বাম ॥ 
পাপের বোঝা নিজে নিয়ে- 
বিনিমরে কেনা হায্ে- 
কৃষ্ণ-ধন এনে দিয়ে- 
দিয়েছে ধরা কে এই ধরার । 
অধম “পর্ানন। বলে, 
প্রাথ/ নিতাই পদ-তলে, 
যর্দ তব কপ| মিলে- 
(তবে) পরিত্রাণের হবে উপায়" ॥ 


এই বসলে (চরণ- ) রেখা রাঁজে,_ 
বৃন্দাবন-মাঝে এই বলে চরণ-রেখা বাজে, 
“এস ! এস ! এস ! ছাড়ি গৃহ এস ! 
থেকনা সংসারে মজে ॥ 
আম যে নিতাই আর ন! সবাই- 
নিয়ে যাব” সেথা কোন” ভয় নাই, 
একবার “গৌরহরি* বলে আর তোর! চ”লে- 
দীন-হীন কাঙ্গাল-সাঁজে ॥ 
মামা-মোহ-রসে উন্মত্ত হ+ইয়ে- 
কৃষ্-ধন কেন যাস. পাশরিয়ে, 
( এবার ) ভক্তরূপ ধরি» এসেছে শীহরি- 
(তোরা ) ছুটে আয় নদের মাঝে ॥% 


টির? বিচ্বঢিকর দান 


কতই বাসন! ছিল মোর প্রাণে- 

মিটিল না প্রভু জীবনে আমার । 
কাদিতে কারদিতে জনম যে গেল- 

ক্ষমা কর মোরে অগত-আধার ॥ 


প্রেমের মুরাতি ওহে বিশ্বস্তর ! 
প্রেম-বরিষণ কর নিরস্তর, 

“দাউ” “দাউ” হয়! জবলিছে আমাঁর- 
তুমি বিনা হুঃখ কে বুঝিবে আর ॥ 


বড় সাধ মনে পুজিব চরণ- 
ক”্র” না বঞ্চিত পতিত-পাবন, 
সাধন-ভজন-জ্ঞান-হীন আমি- 
নিজন্গুণে কর ভব্-সিন্ধ পার ॥ 


ভন্তুর হতে ডেকে মোরে উদাঁস কে যে করে! 
অন্ধকারে অশ্রধারে ভাসি আমি কার তরে ॥ 


হ্বামল-মাঠে তটে বাটে যেথা আঁমি যাই- 
কার মহিমা বিশ্বভরা দেখিবারে পাই, 
পাখীর ডাকে চ*ম্কে উঠি- 
ভাবি এল” মোর বধুটা, 
মুখ ফিরিয়ে দেখি মে গো আসে নাই যে কুটীরে 


ধানের খেতে ঢেউ খেলে যান্স আহা মরি মরি! 
ফুলের পরাগ মেখে গায়ে উড়ে ভ্রমর-ভ্রমরী ! 
মন্দ-মুছ দক্ষিণ-বায়ে- 
ঘুমে নয়ন আসে ছেপে, 
কেমন ক'রে প্রেমিক-বধু রয় যে ভুলে আমারে ॥ 


জ্যোছনা ঘবে নীল-গগনে উঠে অসীম ছেয়ে- 

মনে হয় যে হাস্ছে বধু আমার পানে চেয়ে, 
বাথার মাঝে শাস্তি দিয়ে- 
নিমেষে সে যায় লুকিয়ে, 

একলাটা যে বসে বক্সে কাদি আমি তার তরে॥ 


কীর্ভন-কুক্মাগ্ডলি ২৩০১ 


আঁর কত কাল রইব” বসে গাথি সাধের মালা, 
ফুলগুলি সব পস্ড়ছে ঝ”রে হয়ে ষে উতলা, . 
এস বধু সয়না ষে আর 
পরাণে কি বাজেনা তোমার ? 
দেখা দেও হে কালো আমার হৃদয় আলো করে ॥ 


(আমার ) প্রাণসথা হারিয়ে গেছে- 
এই ন্রধুনীর কুলে । 
সে যে পাঁগল-পারা দিশেহারা- 
ক+র্ত” মোরে, “ক্ষ বোলে 


সে যে মজিপ়েছে আমায়- 
হদয়-মাঝে সে স্গুর বাজে- 
দেখা নাহি দেয়, 
দাও গো বলে স্ুরধুনী ! 
দেখা দিত “কাঙ্গাল” বলে ॥ 


ভাগিরথি মা গো আমার ! 
পরাণে কি বাঁজেনা তোমার ? 
সম্তান তখ “গৌর !” ঝলে- 
সদাই ভাসে নম্বন- গলে ॥ 





এসেছে কৃষ্ণ-নামের তরণী- 

পারে যাবি কেরে ভাই আঁয়'রে আঁর, 
বেলা গেল বয়ে আধার এল” ছেয়ে- 

ত্বরা করি তোরা উঠে পড়. নাঁর। 


চারিদিক গেছে নামেতে তরিয্া- 

নাচিছে বিশ্ব “বিহবল” হইয়া, 

'াকাশ বাতাস বুক্ধ লতা পাতা- 
নামের পরাগ যেখেছে গায় ॥ 


গৌর-নিতাই প্র ডাঁকিছে সবান্স- 
পাপী তাপী তোরা আঁয় ছুটে আক! 
ব্যাকুল হইয়ে “হা নিতাই 1 বলিয়ে- 
পড়, তোর! গিয়ে নিতায়েরি পাক । 


৩০৩২২ 


বিবির ছাল 


গর্জিছে সিদ্ধু নাহি কোন ডর্- 
“গৌর 1” “গৌর (৮ বলি এগিয়ে পড়, 
ঢেউগুলি সব শুনি গৌর-রব- 

মিশিবে চিরতরে সিন্ধুর গায় । 


“ককৃষ্ঃ ॥” “কষ !” বলি” সবে কাদ' বার বার। 
“গৌর” এনেছে নাম বেদাস্তের সার ॥ 


আমরা যেমনি পতিত সে যে তেমনি প্রভু- 
সবাইকে দেয় কোল কুষ্ট নহে কভু, 
এমন দয়াল প্রভু নাহি দেখি আর ॥ 


কুতর্ক ছাড়িয়া সবে নিষ্ঠা কর তায়, 
“গৌর-নিতাঁই” বল ভাই বেলা যে ধায়! 
সংকল্প আছে যে নামে সবার ভঞ্ধার ॥ 


নিযে নিতায়ের নাম কর তায় আকর্ষণ, 
“গৌর 1» এগৌর !” বলি” পরে কর আশ্র-বিসঙ্জন, 
অপরাধ হ'য়ে শন্ত লহ কঞঙ্চ-নাম এবার । 
কষ্ণ-প্রেম নাহি পেল” ভাগাহীন “পঞ্চানন, 
তক্তিহীন বলি যাচে নিতায়ের শ্রীচরণ, 

কর কৃপা হে নিতাই বুক প্রেম-অশ্রধার ॥ 





অই বাঁশী বাজে নিকুঞ্জেরি মাঁঝে- 

যমুনা বহে উজান । 
বিহগের কুল হ*ইম্ে আঁকুল- 

ভুলিল তাদেরি তান ॥ 


মসুর চাহিল ময়ূরীর পানে- 
ওপারের গান শুনিয়া শ্রবণে, 
হরিণ ছুটিল হরিণীর লাগি- 
শুনাবে বলিয়া শ্তামেরি গান। 


কোকিল-কো কিল হইল পাঁগল, 
পিক্াস ভুলিল চাতকেরি দল, 
বিরহিণী ভুলে নিজ শ্প্রিয়তমে- 
প্রকৃতি লভিল নুতন-প্রাণ ॥ 


কীর্তন-কু্্রমাঞ্জলি ' ৩০৩ 


চারি দিকে নানাকুস্থম ফুটিল, 

মধু-লোভে অলি আসিয়! জুটিল, 

নাশিল সবার মান-অভিমান, 
বোগি-বি-মুনির ভাঙিল ধ্যান ॥ 


ব্রজবাসীগণ কাঁদে অবিরল, 
সিকত হইল ব্রজ-ভূমিতল, 
“কোগা কষ! বুলি” সবাই ধাইল- 
খু'জিতে প্রাণের বাঁশরী-বয়ান ॥ 





আশা যদি মোর না মিটিল প্রভু- 
আশ! বুকে কেন দিলে সারাঁৎ্সাঁর ? 
আমার “মামি” ভুমি ভোমাঁরি ত+ আঁমি- 
“প্রাকৃতি? “ইন্দ্রিয়” সবই যে তোমার ॥ 


কোথা হ'তে আমি এসেছি কোথায় 

কোখা যেতে হবে জান” শ্তামরায়, * 

জানাবে কি মোরে ওহে দয়াময় ! 
বিতরি করুণা জগত-আধার ॥ 


দিয়ে গো তুমি পঞ্চভৃত-বিকার- 

অভিন্ব-দেহ গড়িলে আমার, 

কপ করি তাহে মম-সনে গাভু- 
গ্রাবেশিলে তৃমি নাশিতে সংস্কার 


সংসাঁর-অনলে দহি” বার বার- 

হয়েছি যে আমি অস্থি-চম্ম-সার, 

ডাঁকিব* কেমনে ওহে নির্বিকার ! 
সবিশেষ-রূপে ঘুচাও আধার ॥ 





! হরি!) কেন দিলে মোরে মানব-জনম- 
যদি না ভঙন্জিল মন তব শ্রীচরণ। 


লভিন্বা জনম দেখিনু সংসার- 

প্রকৃতি ভাসিছে নিয়ে রত্বভার- 
তাহার মাঝারে তুমি নির্বিকার, 
ব্রঙ্ষ-রূপে মোর হরিলে ষে মন। 


২৩০৪ 


বিঢেবতিককর দান 


আত্মীয়-স্বজন দিলে কত তুমি- 
কেহ কার” নয় জেনেছি যে আমি, 
বিপদ-সাঁগরে হে হৃদয়-স্বামী ! 

তুমি যে কাগ্ারী শ্রীরাধারমণ ৷ 


চৌরাশী-লক্ষ-যোনি করিয়। ভ্রমণ- 
মিলিল ভুল্লভ এ নর-জীবন, 
জানিতে তোমায় শান্ত্রেতে লিখন, 
হলোনা যে জানা কি করি এখন। 


লইন্গ শরণ দীন-দয়াময়- 

যা কর হে নাথ, অনাথ-আশ্রয়। 
ডাকি হে কাতরে দাও পদাশ্রয়- 
পতিতেরে তুমি পতিতপাবন ॥ 


("আমি ) মরমে মরিয়া আছি যে দয়্িত ! 


ফিরে কি গে ভুমি আসিবে না 
হৃদয়-কুঞ্জে অলি-কুল আসি”- 
গুঞ্জন কি আর করিবে ন| ॥ 


শৃগ্ঠ আজি মোর আসন-খানি, 
বেদনাকস ভর নীরব-বাণী, 
সাস্বন৷ দিতে নাহি কেহ আর- 

আছে শুধু তব স্থবতি-কণ! ॥ 


(হে) প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরন্ন্দর ! 


কত কাল আর দহিবে অন্তর! 
দিয়ে দরশন নদীয়া-নাগর- 
ঘুচাও এ"ঘোর-যস্ত্রণা ॥ 


আমি বৃন্দাবনে কবে বা যাব" । 
কবে বুন্দাবনে বনে বনে “কৃষ্জ 1, বলে সদ কাদিব 


কবে মাধুকরী ক'রে ব্রজের ঘরে ঘরে- 

ফিরিব আমি ভজন-কুটারে, 

কবে নিবেদিয়? “অঙ্গ” শ্যামনন্দরে- 
প্রসাদ-গ্রহণ করিব ॥ 


০ 


কীর্তন-কুলুমাঞ্জলি পু ২০৫ 


কবে যমুনার জলে করিয়া স্নার্ন- 

শীতল হইবে দগ্ধ-মন-প্রাণ, 

কবে ব্রজ-রজে 'আমি দিব গড়াগড়ি, 
কুষ্ণ-প্রেমে মাতি ছিব ॥ 


কবে কালিদহের কুলে গিয়ে কুতুহুলে- 

দেখিব* “কালীয়” কৃষ্ণ-পাদমুলে, 

কবে অষ্টসখী মিলি” খু'জিছে মাধবে- 
গিরি-গোবদ্ধনে দেখিব ॥ 


কবে রাধাকুণ্ড-তটে ভক্গণ-সনে- 

আনন্দে মাতিব হরি-সক্কীর্ভনে, 

কবে শ্যামকুণ্ডে আমি নিরখিক্ব শ্ামে- 
জীবন সার্থক করিব ॥ 


কবে দেখিব বমুন! বহিছে উজান- 
শুনিয়া মোহন-সুরলীর তান, 
কবে বংশী-নিনাদে গিরি-গোবদ্ধীন- 
গুলিছে নয়নে হেরিব ॥ 


কবে কেশীঘাটে আমি করিয়া গমন- 
দেখিব কেশীকে হইতে নিধন, 
কবে বংশীবটমুলে বাঁশরীবয়ানে- 

রাঁস-নৃত্যে রত দেখিব ॥ 


কবে ধীর-সমীরে যমুনারি তীরে- 

“রাধাকক। আসি” দেখা দিবে মোরে, 

কবে প্ররেম-নেত্র লভভি” বিশ্বময় আমি 
প্রাণকষে। মম হেরিব ॥. 


গৌর মম কর্ণধার, নিত্যনন্দ প্রাণ, 

মা'দের হরে ন'দেপুরে ডেকেছিল বান 
হ্যটামল-বনের হামল-ছায়ে- 

শ্ামল বিহগ বসি- 
গাঁহে কত গান মজাইয়ে প্রাণ, 

আথি-নীরে আমি ভালি; 
অতীতের স্মৃতি জাগে মোর প্রাণে, 
ভেসে যাই কোথা কেহ নাহি জানে, 
নদীয়ার গান পশে যবে কাণে- 

লতি যে গো আমি নৃতন-পরাণ। 


০০৩৩ 


চা 


বিতর্কের দান 


( আবার ) শ্াম-সাগরের শ্ঠামল-জলে- 
হ্যাম-ছট! যবে দেখি, 
মনে হয় তীরে দাড়িয়ে বধু- 
সেথ। বুঝি দিচ্ছে উকি, 
কত আশ|। বুকে লহর তুলিয়ে- 
খেলে কত খেলা সদ। উছলিয়ে, 
নিয়ে যায় মোরে স্ুদুরের পারে, 
উঠে হৃদে মোর প্রেমের তুফান। 


জপ্‌ “হরে কুষ্ হরে কৃষ্ণ কুষ্জ কৃষ্ণ হরে হরে । 
জপ্‌ “হরে রাম হরে রাষ রাম ত্রাম হরে হরে ॥ 


মন-পাখীরে তোরে বলি,__ 
বল্না ! “রাধাকৃষ্” বুলি, 
(কেন) মায়ায় ভুলে থাকিন্‌ রে তুই- 
বল্ন|! আমায় সত্য করে।॥ 


আঁমন্পি যবে এ সংসারে- 
ঝলেছিলি বল্বি “হরে”, 
তবে কেন গিয়ে ভুলে- 
ডুবালি রে অকুল-পাথারে ॥ 
শোন্‌ €রে ও মন! নীরব হঃয়ে- 
ডাক্ছে-কানাই, চতুর-নেয়ে, 
সে বে বাজিয়ে বাশী দিবানিশি- 
“পাগল করে আমারে ॥ 


ধর রে গুরুর চরণ কসে- 
শমন যাবে দুরে ত্রাসে, 
“কষ! ঝলে যা রে চ'লে- 
যেথায় বাশী ডাকছে তোরে । 
ভেবে দেখ রে কেউ কার” নয়, 
মুদলে আখি কোথায় কে রয়! 
(তাই) থাঁকৃতে সময় ডাক রসময়- 
নইলে পড়বি ব্ষিম ফেরে। 
কাঙ্গাল “পঞ্চানন” বলে,-- 
“রেখ গৌর ! চরণ-তলে, 
নইলে আমি কেমন ক”রে- 
ফিরে যাব” নিজ-ঘরে” ॥ 


বীর্তভন-কুস্ুমধ্জলি ৩০৭ 


কর গৌর! অঙ্গীকার ছুটে যাক খস্ধকার- 
কৃষ্ণ-প্রেনে রহি মাতি দিবানিশি শু 
মোহ-মার়ার পীড়ন যেন সরপ-দংশন- 
দগ্ধ করে সদা মোরে ওগো অন্তধ্যামী ॥ 

পতঙ্গ যেমতি ধায় অনলের পানে- 

আমিও তেমতি ছুটী সংসার-কাননে, 

জেনেও জানিনে আমি বুঝেও বুঝিনে- 

সত্য শুধু তোমার শ্রচরণ-ছু”থানি ॥ 


শান্তি নাহ শ্রান্তি শুধু এ ভব-কাস্তারে, 
অমোঘ সে কাঁল-চক্র কে রোধিবে তারে? 
রক্ষা কর প্রেমময় ং অকুল-পাথারে ! 
নিরাশ-হৃদয়ে দেব আশা-জ্যোতিঃ তুমি । 


বন্ধ নাহি কেহ মোর প্রাণের নিমাই ! 
বিতর করুণা তব ও প্রাণ-কানাই ! 
করে ধরি+ নিম্নে চল” গুহ-পানে যাই, 
সহেন! বিরহ "আর হে হৃদয়-স্থামী ॥ 


(যমুনে ও যমুনে 1) 
কেমন করে কাটাস্‌ রে কাল, শ্তাম-বিহনে ! 
_ দ্রেখে তোর এ নীলবারি- 

মনে পড়ে বংশীধারী, 

কত থেলা খেল্‌» সে ঘে স্থমধুর তোর পুনে । 
তীরে আমি” কাল-শশী- 
সন্ধ্যা-সমীরণে বসি”, 

“জয় রাঁপে ! শ্রীরাধে '” ব'লে বাঁজাত* শী আপন-মনে । 
বাশার মোহন-তানে, 
উজানে যেতে যমুনে ! 

গোপ-গোপী অবাকূ হয়ে রইত* চেয়ে এক-নয়নে। 
কখন বা জলকেলি- 
করত” মোর বনমালী, 

সখ।-সখী সবাই মিলি+ ভেসে যেত” প্রেম-তুফানে। 
ওপারেতে যারা যেত”- 
শ্যাম” পার ক'রে দিত”, 

লক্ষ্য তাদের ছিল যে এক্‌ চাইত, শ্যামে এক-পরাণে । 


বিশেতকের দান 
কেশী-ঘাটে বংশী-বটে, 
কাঁলীদহে তোর ভটে- 
“ত খেল! থেল্ত' হরি দিতে প্রেম ব্রজবাসী-গণে । 


আশীর্বাদ কর্‌ যমুনে ! 
“কৃষ+ বিনে মন না জানে, 
গৌর-নিতাই চরণ-তরি সার করি যেন জীবনে । 


বেল! বঃয়ে যাঁয় রে! ওরে । বেল! ব/য়ে যায়! 
ডাকছে তোদের গৌর-নিতাই- 
পারে যাবি আয় রে! ওরে । পারে যাবি আয়! 
থাকিস্নে রে মায়ার ঘোরে- 
হরিনামে ডুবে যারে, 
নইলে পড়.বি বিষম-পাঁকে- 
বাঁচা হবে দায় রে! ওরে! বাঁচা হবে দায়। 


মহামক্্নামের সাঁধন- 
কর্রে তোরা করি যতন, 
নামের বলে আস্বে নেমে- 
“কষ যে ধরাক্স রে! ওরে! কৃষ্ণ যে ধরায়। 
নাম নামী নয় রে ভিন্ন- 
ক'রে দেখ, তন্ন তন্ন, 
(তাই) থাকৃতে সময় পড়.রে উঠে- 
নামেরভেলায় রে । ওরে ! নামের ভেলায় । 


ঘুচবে রে তোর মনের ঘন্দ- 
'আসা-বাওয়! হবে রে বন্ধ! 
একবার “কৃষঃ বলে পড় রে ঢলে” 
কৃষ্ণের আঙ্গিনায় রে! ওরে ! কৃষ্ণের আঙ্গিনায় । 
কাঙ্গাল “পঞ্চানন” বলে» 
“পড়বে !-_নিতাই-পদতলে, 
ছুটে যাবে মায়ারনেশা- 
মিল্বে শ্তাম-রাধায় রে! ওরে ! মিল্বে শ্যাম-রাধায় |” 
িটিটা রিিতী 
সঞ্লু-আকর্ষ5ণ এগ্রস্থ* দিল €গীরহরি+ | 
গ্রণমি সবাঢের আমি প্গুরু” ভ্ঞান করি ॥ 
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